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কলিকাতা 
৪৭ নং মাণিকভল! স্াটন্ত কুন্ুমিকা প্রেস হইতে 
শ্রআশ্ততোৰ দণ্ড কর্তক- মুড্রিত। 





উৎসর্গ-পত্র 


এই পুত্তকখানি-- 


পরম ভাগবত আমার পরমারাধ্য হ্গীয় “জ্য্টতাত 


নী থ দান প্রহরাজ মহোদয়ের 


ডাদ্দেশ্যে ভক্তি-সহকারে উত্সর্গ করিলাম! ইভি-- 


য় শ্রীরুষ্ণচন্ত্র প্রহরাজ বাহাছুর। 


প্রস্ততি । 


পাশপাশি 


শ্রীযুক্ত রায় কুষ্চন্দর প্রহরাজ বাহাদুর মহোদয়ের একান্ত 
ইচ্ছ। যে, সাহার এই প্স্তক সম্বন্ধে আমি কিছু বলি। 
[কন যে তিনি আমার উপর এই আদেশপ্রচার করিলেন, 
ভাঁভ। ভিনিউ বলিতে পাদেন। সীহার। আমাকে জানেন, 
আমার বিষ্াবুদ্ধির সংবাদ রাখেন, ভাভারা একবাক্যে বলিনেন, 
এই পুস্তকের সমন্ধন্দে সামান্য একটা কথ! বলিবার ফেগ্যতাও 
আমার নাই। পুজনীয় অীযুক্ত প্রহরাজ মহোদয় একগা 
স্রীকার করিতে চান না; ভাহার তাদেশ প্রতিপালন করিতেই 
হইবে । 


গন্থকার মভোদযর সভাসমিতিতে ঘে সকল অভিতভাষণ 
পাঠ করিয়াছিলেন এবং সাময়িক পত্রাদিতে যে সঙ্কল প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন, তাহারই অল্প কয়েকটা সংগ্রহ করিয়া এই 
পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়াছেন | বাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ 
করিবেন, ভাহারাহ একবাক্যে স্বাকার করিবেন যে, এই 
উপদেশাবলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় না রাখিয়া গ্রন্থ- 
নিবদ্ধ করা ভালই হইয়াছে । শ্রীযুক্ত প্রহরাজ , মহোদয়ের 
চিন্তাশীলতা, মহান্ভবতা এবং ধন্মপ্রাণত! এই গ্রন্থের প্রতোক 
পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট | ভিনি স্বধন্মননিষ্ট ব্রাঙ্গণ ; তিনি ব্রান্মণৌচিত 
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ওুণগরামের ভধিকারী ; তিনি গভার শাস্্রজ্ঞ ; াহার লেখনা 
হইতে শীস্সের কথাউ নিঃস্থত ভইয়াছে । এবং প্রত্যেক প্রবন্ধ 
হার গভীর শাস্জ্ঞান, আবিচলিত ধন্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান 
করিতেছে । ভহার ভাষ। মাড্ভিত; সে ভাষার তেও আছে; 
সে ভাষার মধাদিযা গ্রন্থকারের প্রকৃতঘত্তি ফুটিয়। বাহির 


এই গ্ান্থে সংগৃভীত প্রবন্ধাবলী সম্ান্ধে কোন প্রকার 
আালোচন। করা আসার সাধ্যাতাত ; আমি সে চেষ্টাও করিব 
না। প্াঁঠকগণ খ্ান্থখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন, একন 
সাগি বলিতে পারি,নিশেষ দুঃতার সহিতই বলিতে পারি । 


কলিকাতা, 
প্রাজলধর সেন । 


ন্ুচীপত্র | 


বিষয় । 
আভিষেকোত্সব টা 
ভুম্বামিগণের ভবিতব্যত। 
কাণ্তিকে মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন ? **" 
অপূর্ব অতিথি সকার *** 
ভাবান্ুুবাদ 
মানব-জীবনে স্বখের স্থান 
মেদিনীপুরের ভাষা: *' 
ধম্পতত্ব-পরিশিষ্ট 


খা 





আজ আপনারা আমাকে যে আসন প্রদান করিয়াছেন, 
ইহা! একপক্ষে আমার গৌরবোদ্ভতক হইলেও, পক্ষান্তরে আমার 
সৌভাগোর পরিচায়ক । 

আজ ইতিহাসের একটী চিরস্মরণীয় দিন: অতি আনন্দের 
দিন; অনস্তকালের অনন্ত অঙ্গে দিনটা এক বহুমূল্য, 
রত্থালঙ্কার-ভূষিত অঙ্জ-বিশেষ; আজ আমর! সনাথ হইব; 
স্বগতি সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের পবিত্র সিংহাসন আজ তীহার 
ধশাবতংস মহাপীন্য সম্রাট পঞ্চম জর্ডা কর্তক অলঙ্কত হইবে । 
বিপুল সাঁজাজ্য-উপহার লইয়া রাজলম্পনী আজ আমাদের নবান 
সআ্াটকে বরণ করিবেন। ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় 
কি হইতে পারে? সময় সমাগত হইলে অমৃতাংশু অন্বর 
হইতে অপস্যত হন, কিন্ত্বু সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিদেবী অরুণাঁভা- 
রঞ্চিত অংশুমালীকে আনিয়া লোক-লোচনের গোচরীভূত 
করে: অমনই উদাও পদ্মহস্ত প্রসারিত করিয়া উদায়ম্ত 
ংশুমালীকে অরুণাভার সহিত বরণ করিয়! কৃতার্থ হয়।. 
আজ নিয়তি, মহিমবর সপ্তম এডওয়ার্ডের তিরোথধানে তদীয় 
স্থযোগা পুজ্র মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জকে তাহার পবিত্র 
সিংহাসনে সমাসীন করিতেছে; ভাঁরতভূমি ! "তুমিও আজ 
উষার ন্যায় ভক্তি সহকারে মহারাগ্রী মেরীর সহিত নবীন 
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সম্রাটকে বরণ করিয়৷ লও! তাঁরতবাসী ধন্য হউক; সনাথ 
হউক; আনন্দ ও শান্তির আোতে ভারত প্লাবিত হউক ! 

ভারতবাসী চিররাজভক্ত ; অধিকন্তু হিন্দুর প্রত্যেক 
কাধ্যে রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা চিরাচরিত; হিন্দু 
সঙ্কল্পের প্রথমেই--- 

“--বাজ্ঃ প্রজানাং শান্তিভভবতু*-_ 

এই শান্তি-বচন পাঠ করিয়! স্বীয় কর্তব্যের ভিত্তিস্থাপন করেন, 
এবং কাধ্যান্তে- - 

কালে বষতু পঞ্জজন্যঃ পুথিবী শস্কশালিনী দেশোহয়ং 
ক্ষোভরহিতে। ব্রাঙ্গণাঃ সম নির্ভয়াঃ- 
এই বলিয়। স্বুগ্তি, সুৃভিক্ষ ও দেশের কল্যাশ কামনা! করিয়! 
স্বীর কর্তব্যের উপসংহার করেন: সুতরাং হিন্দুর পাক্ষে যে 
আজ বিশেষ আনন্দের দিন তাহা বলাই বানল্য মাত্র । সমবেত 
সভ্যমগ্ডলী। সমবেত ছাত্র ও পাঠক-বৃন্দ। সকলে 
সমস্বরে বলুন্,-- 

“জয় মহাঁরাণী মেরীর জয়, 
জর সম্রাট পঞ্চম জর্ভের জয় ।” 

যে দিক্‌ দিয়াই দেখুন, রাজাকে, আমর! দেবতা নির্বিব- 
শেষে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য। খীহারা স্বীয় 
মাধ্যন্থ বিশ্যৃত্ হইয়া! দেশান্তরীণ বিসদৃশ আদর্শে অনুপ্রাণিত, 
পৃথিবীর ভারভূত সেই উদ্ভট জীবগুলির কথা স্বতন্ত ; নতুবা 
ধাহাদের প্রত্যেক ধমনী খনও সেই 'আধ্য-শোণিতের পবিত্র 
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সংস্পর্শে পবিত্র, তাহার। ভ্রমেও রাজার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন 
করেন না ব1 করিতে পারেন না। 
যোগিগণ যোগজক্ট হইলে শুচি বা প্রীমান্দিগের ঘরেই 
জন্মগ্রহণ করেন : 
শুচীনাং শীমতাং গেহে যোগভরষ্টোভিজায়তে, 
নিখিল জ্ঞান ও সতোর মাকর গীতার এই বচন । 
আবার যোশীদের মধ্চে কে কোন্‌ সময় জীবন-লীলার 
সংবরণ করিলে কি গতি প্রাপ্ত হন, তাহারও নির্দেশ আছে। 
যোগের আকর “ও'কার” উপাসনাই প্রধান,-অ, উ, ম, এই 
তিন আক্ষরের সংযোগে ও এইবর্ণ উচ্চারিত হয়; ইহান্ছে 
অদ্ধেক মাত্রা অর্থাশ যাহা নাদবিন্দু-স্বূপ তাহাও আছে : 
নাদবিন্টুপনিষ্ড এই “৬ংকারকে হংস-রূপে কল্পন| করিয়! বলেন, 
“কারো দক্ষিণঃ পক্ষঃ উকার স্তশুরঃ স্মৃতঃ মকা'র 
সত্য পুচ্ছংবা অদ্ধমাত্রা শিরস্তথা” | 
এই ওুঁকারের মাত্রা-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যেক মাত! 
কলাত্রয়-বিশিষ্টা অর্থাৎ মাত্রাত্রয়-যুক্তা, সুতরাং কার দ্বাদশ- 
মাত্রা বিশিষ্ট হইলেন। অহরহঃ ওঁকারোচ্চারী যোগিগঞ্জে 
এই দ্বাদশ মাত্রার কোন মাত্রায় প্রাণবিয়োগ ঘটিলে কি 
অবস্থ! হয় তাহাও উপনিষদে উক্ত আছে। 
নাদবিন্দু-উপন্িষত বলেন 
প্রথমায়াং তু মাত্রায়াং বদি প্রাপৈধিবযুজ্যতে 
স রাজু! ভারতে বর্ষে সার্ববভৌমঃ প্রজায়তে। 
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ওঁকারের প্রথম মাত্রা যোগীর প্রাণবিয়োগ ঘটিলে 
তিনি ভারতবর্ষের সার্বভৌম রাজ! হন । 


তাহা হইলে জন্মান্তর-বাদী হিন্দু, বেদ-বিশ্াসী হিন্দু, 
ভারতেশ্বরকে একজন ঈশ্বর-কল্প মহাযোগীর সাময়িক রূপান্তর 
না! বলিয়া পারেন কি? অথবা তাঁদৃশ ব্মানাস্পদ নররূপিণী 
মহতী দেবতার প্রতি ভক্তি ও'সম্মান প্রদর্শন করিতে কু 
করিতে পারেন কি? এই তগেল জন্মাস্তরের কথা । ইহ- 
কালের কথা আলোচন। করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কি 
বৈদিকযুগ, চ স্মার্তযুগ, কি পৌরাণিক যুগ--কি ইতিহাসস-- 
সর্বত্রই রাজা! দেবতা-নিবিবশেষে আদৃত ও অম্মানিত। এমন 
কি সাহিত্য-যুগ, যেখানে কবির অসীম কল্পনার অখঞ্ড 
রাজত্ব, সেখানেও রাজা-প্রজার মধ্যে পিতা-পুক্র ভাৰ উজ্জ্বলাক্ষরে 
চিত্রিত; এবং ন্যায় ও ধন্মানুপ্রাণিত রাজশক্তি ভক্তি- 
প্রবণ প্রজাশক্তির অনন্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়৷ প্রমাণিত। 
রাজ! ষে প্রজার ঈশ্বর এ বিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে, 
তুত্সমস্ত উদ্ধত করিতে হইলে প্রবন্ধ অতি বিস্তীর্ণ হইয়া 

৷ বেদ, স্মৃতি ও মহাভারতাদি গ্রন্থ যাহার! দেখিয়াছেন 
তাহাদের চক্ষে তাহ! পিষ্টপেষণ মাত্র হইবে ; অতএব তগুসমস্ত 
উদ্ধত না করিয়৷ আবশ্যকমত বলা যাইবে । 


বেদ বলেন-_ 
“সোমো বৈ রাজ। আচক্ষতে? 
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মনু বলেন | 
ইন্দ্রীনিলযমার্কীনামগ্নেশ্চ বরুণস্যচ 
চন্ত্র বিভ্তেশয়োশ্চৈৰ মাত্রা নিহৃত্য শ্বাশ্বতী 
যস্মাদেষাং স্থরেন্দ্রানাং মাত্রাভ্যো নিশ্মিতো৷ নৃপঃ 
তম্মাদভিভবত্যেষ সর্ববভূতানি তেজসা। 


ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বায়, সুরধয, চন্দ্র ও কুবের এই অফীদিক্- 
পালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাজাকে স্বস্তি করি- 
যাছেন; ইন্দ্রাদি দেবশ্রেষ্ঠগণের অংশ বলিয়! রাজা অমিত 
তেজন্সী ও নিয়ন্তা। পঞ্চম বেদ মহভারত তাহার সর্ববজ্ঞানাকর 
“ গীতাখণ্ডে বলিয়াছেন “নরাণাং চ নরাঁধিপং। ইহা আবার যে সে 
লোকের উক্তি নহে, স্বয়ং ভগবান্ই এই কথা বলিয়াছেন ; 

তাহা হইলে বুঝুন, প্রজার নিকট রাজা দেবতা কিনা । 

কবিকুলচুড়ামণি কালিদাস এই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতি- 
হাস-প্রসিদ্ধ রাজা-প্রজাগত প্রতিপাল্য-প্রতিপাঁলক-ভাবকে স্বীয় 
কবিস্বের ছচে ঢালিয়! অতি মধুর ভাবেই বলিয়াছিলেন যে, 


প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাৎ ভরণাদপি 
সপিত। পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতব2 | 


প্রজাগণের বিনয়াধানে ও রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা রাজাই 
প্রজার পিতা । ' তাঁহাদের জনক কেবল তীহাদের জন্মের হেতু 
মাত্র। উত্তরচরিতে দেখিয়াছি, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র অকাতরে 
বলিয়াছিলেন ষে 
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ন্সেহং সৌখ্যঞ্চ বিস্তঞ্চ যদি বা জানকীমপি 

আরাধনায় লোকানা* মুঞ্চতে! নান্তি মে বাথা। 

সহ, সৌখ্য, বিস্ত এমন কি, প্রজার সন্ভোষের জন্য, 
প্রিয়তমা জানকীকে ও, যদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে 
আমার ব্যথা নাই । 
, যিনি প্রজী-সস্তোষের জন্য ঈদৃশ অচিস্তনীয় ত্যাগ স্বাকার 
করিতে পারেন, তিনি কি প্রজার আরাধা দেবতা নহেন ? 
ইহা বলিয়াই আবার ক্ষান্ত হন নাই; মাদর্শ সম্রাট 
রঘুকুলচুড়ামণি শ্রীরামচন্দ্র প্রজাগণের ভক্তি-হ্বাসের আশঙ্কায় 
এত.আয়াসলব্ধা, এত প্রিয়তমা, আদর্শসতী ধর্্মপত্তী শ্রীসীতা- 
দেবীকে গর্ভ-মম্রাবস্থায়ও পরিত্াাগ করিতে কুষ্টিত হন নাই। 

বলুন দেখি,_-অকপটে হৃদয় খুলিয়া বলুন দেখি, 
ঈদৃশ্ সম্রাট, প্রজার দেবতা-স্থানীয় হইবার যোগ্য নহেন কি? 
সাক্ষাৎ দেবত| শ্রীরামচন্দের কথা বাদ দিয়া, ছুক্ষান্তের সেই 
বিরহ-ব্যাকুলাবস্থাতেও ত্যাগ, উদার্য এবং কর্তৃব্যনিষ্ঠার কথা 
গুনিলে কাহার জদয় স্বতঃই ভক্তিপ্রবণ না হয় ? 

নৌবাণিজ্যে বিপন্ন কোন একটি, শ্রেন্টীর কথা রাজার 
নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় যে, শেঠ অপুক্রকাবস্থায় সমুদ্রগর্ভে 
প্রাণভ্যাগ করিয়াছে, তাহার উত্তরাধিকারী আর কেহ নাই,_-এই 
সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়া্ড হইবার যোগ্য । শকুল্তলা- 
বিরহ-বিধুর হইলেও মহারাজ তদুত্তরে বলেন, “আমি জানি 
শ্রেষ্ঠীরা বহুপতীকও থাকে অতএব আগে দেখা“ হউক, তাহা 
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কোন পত্বী অন্তঃসন্থা আছে কিনা? আর ইহাও সাঁধারণে 
ডিঞিম (ঢে'ড়া) সহকারে বিঘোষিত কর হউক যে, 


যেন যেন বিষুজ্যন্তে প্রজাঃ স্সিগ্ধেন বন্ধুন। 
সস পাপাদুতে তাসাং ভুক্ষন্ত ইতি ঘোষ্যতাং 


প্রাজাগণ যে যে স্সিগ্ধ বন্ধুগণ কর্তৃক বিযুক্ত হইবে, 
পাপাদৃতে (পতি পত্বীভাব ব্যতীত) সেই সেই বন্ধুর স্থান 
রাজ। ছুপ্সন্ত কন্তুক পুর্ণ হইবে। 

যিনি অপুন্রকের পুত্র, যিনি পিতৃহীনের পিতা, তিনি যে 
একজন ঈশ্বরান্মোদিত এঁশী শক্তি-সমন্বিত, বনতমানাস্পদ অলৌ- 
কিক ব্যক্তি, ইহা! না বলিয়া থাকা যায় কি? সুতরাং প্রকৃত 
হিন্দু, কোনমতে কোনদিকে রাজার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন 
করিতে পারেনা । | 

শতি, উপনিষণ্, স্থৃতি, পুরাণ, সাহিত্য, ইতিহাসাদির 
কথা ছাড়িয়া তর্কবাগীশ দাশনিকগণের সঙ্গে আলাপ করিলে, 
তাহারা যে সমস্ত আধ্যাত্মিক তন্ত ও ব্যবহারিক তন্ত উপন্যান্ত 
করেন, তাহাও ভাবিবার বিষয়। লাঘব-গৌরব বিচারে অনন্য 
পারদর্শী তর্কসর্ববস্ব তাকিক বলেন, অনন্তশক্তি-কল্পনা অপেক্ষা 
কেন্দ্রীভূত একটা সমস্টি-শক্তি-কল্পনার যথেষ্ট লাঘব অর্থা 
সুবিধা আছে, সুঁবিধাপূর্ণ নিরাপদ পথ থাকিতে প্রকৃতিস্থ কোন 
ব্যক্তি যে, বিপত-সম্কুল বিস্তীর্ণ কোন পথের পথিক হন না, 
ইহা! বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অৰিসংবাদী সত্য বলিয়! 
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সাদরে অঙ্গীকার করিবেন, তাই দার্শনিকপ্রবর নৈয়াঁয়িক 
স্পহ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, 
নানাব্যক্তিষু নান।শক্তিকল্পনায়াং গৌরবম্‌॥ 

অর্থাও নানা ব্যক্তিতে নানা শক্তি কল্পনায় গৌরব বা অস্র- 
বিধা মাত্র; অবশ্য ইহা! অভিধাশক্তির অভিব্ক্তি-কালে বলা, 
হইয়াছে । পরস্থ রাজশক্তি-সন্বন্ধেও এই যুক্তি। ঈশ্বরের 
ইচ্ছা এইরূপ একটা কেন্দ্রীভূত এশী শক্তি যথাপাত্রে অর্পিত 
হইয়া যথারীতি ধশ্মনীতিপুর্ণ দণ্ডের সহিত সন্ধযবহৃত হউক, 
এবং সেই শক্তি-সম্পন্ন ক্ষণজন্ম! মহাযোগী পুকুষ সম্রাট নামে 
অভিহিত হউন। তাহা না হইলে বিশাল জগত বিশৃঙ্খল হইয়। 
উৎসাদোশ্ুখ হইবে, স্বয়ং মনুই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন__ 

'অরাজকে হি লোকেহস্মিন্‌ সর্বরতো। বিদ্রুতে ভয়াৎ। 
রঙ্গার্থমন্য সর্ববন্য রাজানমস্থজৎ বিভুঃ ॥ 

জগণ্ড অরাজক হইলে সকলেই ভয়ে কাতর হইয়া পড়িবে, 
অতএব সমুদয় চরাচর রক্ষার জন্য পরমেশ্বর রাজাকে স্্টি 
করিয়াছেন । 

শাস্ত্রের কথ ছাড়িয়া ও বিশাল জগতের কথ! ছাড়ি! দিয়। 
ব্যবহার-দৃষ্টিতে এক একটী বৃহ পরিবারের প্রতি লক্ষ্য করুন, 
অনায়াসে দেখিতে পাইবেন যে, যে পরিবারে সকলেই মালিক, 
সকলেই স্ব স্ব স্বতন্ত্র শক্তি পরিচালনে বদ্ধপরিকর, তেমন কত 
শত পরিবার যে, যথেচ্ছাচারে বিশৃঙ্ঘল হইয়া অচিরে উৎসাদে 
গিয়াছে তাহার ইয়ন্া করা যায় না। জার দ্রেখিতে পাইবেন, 
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যেখানে কোন একটা সমগ্ঠি-শক্তি, ন্যায়, ধর্ম ও সত্যের ভিন্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়! নিয়ত শোভমান রহিম্বাছে এবং তাহার অধীনে 
অসংখ্য ব্যগ্টি-শক্তি স্ব স্ব কর্তব্য-পালনে নিয়োজিত আছে, সে 
স্থানটা শান্তির দুর্ভেছ্ শিবির ও ম! কমলার মন্তরগুঞ্জনশীল শিলী- 

মুখচুদ্দিত কমল-বন। অধ্যাত্স জগতের সম্রাট ১ 
বৈদাস্তিক বলিবেন, বহির্জগণ্ড পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের 
দিকে লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে, শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ-_ 
এই বিষয়গুলি যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহবা 'ও নাসিক! 
এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্িয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া এবং বচন, আঁদীন, 
গমন, বিসর্গ ও আনন্দ এই কাধ্যগুলি যথাক্রমে বাক্‌, পারি, পাদ, 
পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটা কর্দেন্দিয়ের ঘর নিম্পন্ন হইয়া শরীর- 
যাত্রা নির্ববাহিত হইলেও ইহাদের মধ্যে একটাও হৃতপদ্ন- 
গোলোকস্ফিত দশেন্দ্িয়াধ্যক্ষ মনকে বাদ দিয়! কার্ধযক্ষম হয় না। 
স্ব স্ব বিষয়-গ্রহণে ইহাদের শক্তি বিদ্যমান থাকিলেও সমগ্রি-শক্তি 
সম্পন্ন অন্তঃকরণের তত্কালীন সংযোগব্যতীত ইহারা স্বীয় 
শক্তির পরিচালন! করিতে অক্ষম। তাই ভগবান্‌ “নরাণাঞ্চ 
নরাধিপংং যেমন বলিয়ছেন, তেমন ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি' 
একথাও,বলিয়াছেন; ইহা কল্পিত সিদ্ধান্ত নহে। ব্যবহারতঃ 
চিন্তাকরুন যে, মন বলিয়া যদি একটা ইন্জিয়ের মালিক না 
থাকিত এবং চপল-স্বতাৰ ইন্দরিয়গণ যদি স্ব স্ব ইচ্ছায় সব সময় 
স্বীয়-শক্তি পরিচালনায় ব্যগ্র হইত, তখন কাণ দেখিতে, চক্ষু 
শুনিতে, নাক রস্তগ্রহণ করিতে ব্যস্ত হইয়া! পড়িল, যথেচ্ছাচারের 


| ১৯] 

প্রাবল্যে অন্যান্য ধন্্-সাক্কধ্য উপস্থিত হইয়। শরীর বিশ্লাত 
হইয়। পড়িত। 

বৈদান্তিকের মতে, ইন্ড্রিয়গ্রাম হইতে আরন্ধ করিয়। 
মহাপ্রপঞ্চ, ও মহাপ্রপঞ্চ হইতে সেই তুরীয় চৈতন্য পধ্যন্ত 
'আলোচনা করিলে আমরা ভারতের ব্যবস্থাপক সভ। হইতে আর্ক 
করিয়া কমন্স সভা ও কমন্স সভার সহিত সম্রাটের সম্বন্ধ এবং 
রাজশক্তি যে জর্ববত্র ওতপ্রোতভাবে থাকিয়া এত বড় বিশাল 
সাম্্রাজ্যকে স্ুশৃঙ্খলায় পরিচালিত করিতেছে, ইহা অনায়াসে 
বুঝিতে পাৰিব । 

সাংখোর মতে, নিলিপ্ত, অসংশ্লিষ্ঠ ও উদাসীন পুরুষের 
সানিধ্য-মাত্রে প্রকৃতির কার্যকারিতার ন্যায় অসংশ্লিষ্ট ও উদাসীন 
সমআট্-সান্নিধ্যে কমন্দ সভার কেন্দ্রীভূত শক্তি যে স্থবিশাল 
সাআজজ্যের নিয়মন করিতেছে ইহা আরও সহজে বুঝা যায়। 
ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, আমরা যে অনন্ত শক্তির 
অন্তর বিলাস দেখিয়া! আপাতঃ মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইলেও, যেমন 
অনির্ববচনায় অনন্য-লভ্য আদি কারণ সেই নিয়ন্তাকেই চরম 
লক্ষ্য ও আরাধনীয় মনে করি, তজ্রপ ব্যবহার-জগতে আমর! 
নামা-শক্তির নানা-লীল! দেখিলেও কেন্দ্রীভূভ শক্তির একমাত্র 
নিয়ন্ত। সেই সম্্রাটই আমাদের আরাধ্য ও সম্মানাহ । 

মামার মনে হয়, জীব চরম লক্ষ্য ভুলিয়া সংসার-ক্ষেত্রে 
যেরূপ অশাস্তি ভোঁগ করে-_নিষ্কৃতি পায়না, তন্রেপ রাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রে অনেকেই চরম লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া অপান্তিকে আহ্বান 
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করিতেছেন। রাজার প্রতি অশ্রদ্ধা, অতক্তি ও অসম্মান প্রকাশ 
করিলে কোন গকালে প্রকৃতিপুর্জের মঙ্গল হয় নাই, হইবেও না। 
মনু স্পঞ্টাক্ষরে বলিয়াছেন__ 

একমেব দহতাগ়ি নরম্‌ দুরুপসর্পিনম্‌ 

কুলং দহতি রাজাগ্রি স পশু দ্রবা সঞ্চরম্‌। 

যন্য প্রসাদে পল্মী শ্রুবিজয়শ্চ পরাক্রমে 

মৃত্তাশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ববতেজোময়ে। হি সঃ । 

তং বস্ত্র ছেষটি সংমোহাৎ স বিনশ্যত্য সংশয়ং 

তম্য হ্যান্্র বিনাশায় রাজা প্রকুরূতে মনঃ। 

তম্মাৎ ধপ্মং বমিষ্টেযু সব্য ব সোন্নরাধিপঃ, 

অনিষ্টপ্াপ্যনিষ্টেষু তং ধন্্ং ন বিচালয়েছু। 

অসাবধান হইয়া যে অগ্নির 'নিকট বায়, অগ্নি কেবল 
তাহাকেই দগ্ধ করেন, পরন্থু রাজার কোপাগ্নিতে পতিত হইলে 
সপরিবারে পশু ও দ্রব্য সম্পত্তির সহিত নষ্ট হইতে হয়। 
যিনি প্রসন্ন থাকিলে মহতী শ্রী লাভ হয়, ধাঁহার পরাক্রম- 
প্রভাবে বিজয্বলাভ এব ধীহার ক্রোধ মৃত্যুর বসতিস্থল, তিনি 
সর্বতেজোময় । তীহাকে মোহৰশতঃ যে ব্যক্তি দ্বেষ করে, সে 
নিশ্চয় বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। তাহাকে সন্বর বিনাশ করিবার 
জন্য রাজাও মনোযোগী হন; অতএব রাজ! শিষ্টপালন ও দুষ্ট 
দমনের জন্য যে সকল ধণ্ম নিয়ম সংস্থাপন করেন, তাহা উল্লঙ্ঘন 
করা কর্তব্য নয়। দেখা যাইতেছে, কালের কৌটিল্যে আর্ধ্যভূমি 
ভাঁরত এই মানবী ব্যবস্থার প্রতি অনেকাংশে শঁদাসীন্ক প্রকাশ 
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করিতেছে । কে বলিতে পারেন যে ভারতে উপস্থিত অশান্তির 
ইহা! একটি অসাধারণ কারণ নহে ? 

অসুয়া, অসহিষুঃততা, উচ্ছ আলতা, যথেচ্ছাচারিতা, অপরি- 
নামদর্শিতা ও শাস্ত্রাদেশে অনাস্থা যাহাদের আদরের জিনিষ, 
তীহাদ্দিগের কথা বলিতে পারি না, নতুবা সদাচারানুবন্তী মধ্য 
সন্তান রাজাকে ঈশ্বর-নির্ধ্বিশেষে ভক্তি করিতে বাধ্য। হয়ত 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, দেশান্তরে যেখানে প্রজাতন্ত্র ও 
সাধারণ-তন্ত্রশাসনপ্রণালী পরিচালিত হইয়া বিশাল ভূখণ্ডের 
নিফমন করিতেছে, সেখানে একজন রাজা বলিয়! পৃথক্‌ ব্যক্তির 
কল্পনার আবশ্যকতা কি? কথাট! সত্য হইলেও তন্ন তন্ন 
করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে পরিণামে যাহা সিদ্ধান্তিত হইবে, 
তাহা সেই রাজা ব্যতীত অপর কিছু নহে। মনে করুন-- 

যেখানে প্রজাতন্ত্র ও সাধারণ-তন্ব-_ শাসন স্বীকার কর! 
যাইতেছে এবং তত্তৎস্থলে যে একটী সভার কল্পনা কর! 
হইয়ীছে, সেই সম্ভার সভ্যগণ অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন হইলেও 
কাহারও নিরপেক্ষ একটী শক্তি কাধ্যক্কীরিণী হয় কি ? হয়ন! । 

সমস্টিশক্তিই নিযন্ত্রী। সেই সমগিশক্তি আবার কোন 
এক সভ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেনা বা থাঁকিতে পারেনা ! 
বাক্যত; হউক বাঁ কাধ্যতঃ হউক, এই সমগ্টিশক্তির আশ্রয় 
অনুসন্ধান করিলে এক সেই রাজ! ব্যতীত আর কাহাকেও 
দেখিতে পাই না। এই সমষ্টিশস্তির আশ্ররীভূত সেই রাজা ও 
নিরপেক্ষভাবে তাহার সেই শক্তির পরিচাঙ্জনা করেন না, 


| ১৩ এ 


করাও অসম্ভব, করিলে, ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ$$ অধিক হইত । 
হয়ত, পরিণামে একটা বিপ্লবের সুচনা হইত। 

অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে সত্য, কিন্তু কাষ্ঠ ও তৃণাদির 
সংযোগ ব্যতীত যেরূপ সে শক্তির বিকাশ হয় না, তদ্রপ সেই 
রাজনিষ্ঠ সমগ্রিশক্তির সভার স্হায়তায় কাধ্যকারিণী হয়। স্থুল- 
দশিগণ সাক্ষাঙড সম্বন্ধে যাহা দেখেন তাহাতেই স্তাহাদের 
সিদ্ধান্তের উপসংহার করেন; তাই সুক্ষ চিন্তার বিষরীভূত 
মৌলিক ভক্বের রহস্য উদঘাটন করিতে সমর্থ হন না। কথাটা 
একটা দৃৰ্টান্তের সাহাযো বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক; কলিকা 
হইতে অঙ্গার বা টাকা দৈবাৎ পড়িয়া যখন গায়ের কাপড় পড়িয়া 
যায়, তখন আমরা বলিয়া থাকি অঙ্গার বা টীকা পড়িয়া কাঁপড়ট। 
পুড়িয়া গেল; কিন্তু বলুন দেখি--অঙ্গার ত নিরগ্নিদগ্ধ কান্ঠিখণ্ড ; 
টাকা ত অঙ্গারচূর্ণের সংঘাত? ইহাদের দ্বাহিকা শক্তি কোথায় যে 
ইহারা দাহ-ক্রিয়া সম্পাদন করিল ? এতছুত্তরে অবশ্য বলিতে 
হইবে জলন্ত অঙ্গার বা জ্বলন্ত টাকা । তাহা হইলে ধরুন, দাহিকা 
শক্তি সম্পন্ন অগ্নি, যেমন অঙ্গার ও টাকার. সহিত প্রচ্ছন্নভাবে 
থাকিয়া কাধ্য করে এবং স্কুলদর্শীদের নিকট পরিচিত হয়না, তত্রপ 
প্রস্তাবিত দেশান্তরীণ শাসক সভার সহিত অভিন্ন হইয়! সেই বিশ্ব 
বিশ্রুত এশীশক্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যে প্রচ্ছন্নভাবে বিশাল 
ভূ-খণ্ডের নিয়মন করেন এবং স্থুলদশিগণের নিকট পরিচিত হননা 
ইহা! একান্ত ন্বীকাধ্য ! তাই স্মুলদশিগণ সভাকেই জর্ববস্থ 
মনে করিয়া দ্রিতার্থ হয়; পরম্থ্ অনিচ্ছায় অজ্ঞাতসারে 


| ১৪ | 


সেই বিরাট রাক্তভক্তির কাষ্যকারিতাকেই সমর্থন করিয়। থাকে 
বুঝিতে পারেনা । বেশী দূর যাইতে হইবে না, আজকার এ 
সভায় যদি কেছ অন্তরে কমনস্‌ সভাকে সর্বেবে সবব! ভাবিয়! 
সম্রাটের প্রতি ফল্গুভক্তি প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়। থাকেন, 
তাহা হইলে তাহাকেই বলিতে পারি যে, তিনি কি ইচ্ছায় কি 
অনিচ্ছায়, কি আস্থার -কি অনাস্কায়--বলুন দেখি---জয় কমনস্‌ 
সভার জয় । জয় সভাঞ্চতি মভীশয়ের জয় । 1 

হামার মনে হয় তিনি তাহা! কখনই বলিতে পারিবেন 
না| আাবশ্য ঠাহাকে বাধ্য হইয়। বলিছেই ভবে 

জয় সমাটর পঞ্চম জঙ্জের জয়? 

ইহা যে ঈশ-ক্ষ পদ্ধতি, ঈশাম্ামোদিত চিরাচরিত 
ব্যবস্থ। ; জাজ গায়ের জোরে ভাহার অন্যথা ভাব হইবে কি 
করিয়। £ হইতেই পারে না' 

অনেকে হয়ত বলিবেন যে, রাম যুধিষ্ঠির দুক্সন্ত, দিলীপ, 
প্রভৃতি সম্াটগনের নামানুকীর্তনে হৃদয় জ্বতঃই ভক্তি-প্রবণ 
হয়; পরম্থ তদিতর ব্যক্তিতে সেরূপ ভক্তির উদ্রেক-হর না: 
কিন্তু ইহ! বলিবার আগে তাহার! তাহাদের অন্তুঃকরণকে জিজ্ঞাসা 
করুন, কেন? বোধ হর উত্তর পাইবেন যে পাথর তার- 
তম্য লইয়া! ভক্তিরও তারতমা ঘটিয়াছে ; কিন্তু আমরা 
বলিব, ভীহারা যদি আন্য সন্তান হন, ইহ? তাহাদের শ্রাঘার 
বিবয় নহে, অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র । আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে 
হইবে ঘে আমাদের ভক্তির পাত্র কে? সস্তাুট---না, সম্রাটের 
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হৃদয়? বোধ হয় সকলেই একবাকো বলিবেন বে, সমাটের 
শরীর, ইন্দ্রিয় বা হাদয় কেহই ভক্তির পাত্র নয়, সম্রাটরুপ 
আঁধারে অধিষ্ঠিত এক এশীশক্তিই আমাদের আরাধা দেবতা ; 
এবং তাহার দেহ ও হৃদয় ভক্তি ও সম্মানের অন্যান্য পাত্র । 

এই" যে আমর! ছুর্গোৎসব আরম্ত করিয়া মৃায়ী প্রতিমার 
প্রতিষ্ঠঠ করি এবং প্রাণ-প্রিয়তম আরাধ্যা দেবতা বলিম়! 
ঠাহার প্রতি চিন্তকে এতটা" ভক্তিপ্রবণ করি, বলুন দেখি, 
সেই সৃগ্র়ী প্রতিমা! প্রতিষ্ঠার পূর্বেন ও নিসড্ভউনের পরে 
আমাঁদের সেই ভাব থাকে কি? প্রতিমার প্রতি ততটা ভক্তি 
বা আস্থা রাখি কি? প্রীণপ্রতিঠার পূর্বে ৃণয়ী প্রতিমার 
উপাদানীভূত মৃত্তিকাকে কারিকরের পদদলিত হইতে দেখিয়াছি ; 
কিছুই বলি নাই; বিসজ্জনের পর, প্রতিমাকে নিম্মমভাবে 
জলে নিক্ষিপ্ত করিতে কুছাও বোধ করি নাই : কিন্তু মধ্য- 
বন্তী সময়ে 'ষে, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পিতা মাতা অপেক্ষও 
ভক্তিভাজন ও কল্প বুক্ষের ন্যায় আশ্রয়নীয় মনে করিয়াছিলাম, 
সে কাহাকে ? অবশ্যই বলিতে হইবে যে মন্্োদ্দ্ধ মী 
প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত কোন এক অনির্ববচনীয় এশী শক্তিই 
আমাদের আরাধ্য এবং ভক্তি ও সম্মানের পাত্র । 

ইহা অপেক্ষা আরও সহজে বুবিতে হইলে বলা যাইতে 
পাঁরে যে সামান্য গ্রাম্য চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিয়া মহা. 
মান্য বড় লাট পধ্যন্ত, যে গবর্ণমেণ্টত্ব দেখিতে পাই, তাহা 
দেই অপরিচ্ছিন্ন, রাজশক্তি ছাড়া! আর কিছু নহে। ইহা যখন 


[ ১৬] 
যে আধারে থাকুক না কেন, আধ্যসন্তানের নিকট সম্মানাহ | 
আমরা আধারকে লক্ষ্য না করিয়াই এই শক্তির সম্মান করিয়। 
গাঁকি ; দুঃখের বিষয় বুঝিয়াও বুঝি না, 


রামসিংহ, হন্নমানসিংহ বখন চাকুরীর প্রার্থনায় ছারস্থ 
হইয়াছিল, তখন তাহাকে শদ্বচন্দ্র দিঘ্া বিদার করিয়াছিলাম : 
দৈবাৎ যখন সে কনেষ্টবল হইয়া একখানি ওয়ারেণ্ট হাতে 
করিয়া “বাবু কঁহাহ্যায়” বলিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে 
আন্যরূপে দেখিতে লাগিলাম । আবার যখন বেঢারী ভাগ্যদোষে 
কম্মুচ্যুত কইল, তখন তাহার দিকে ভ্রক্ষেপও করিলাম না। 
পূর্বাপর অবস্থা আলোচনা করিলে শন্থয় বাতিরেকে যে সেই 
প্রচ্ছন্ন রাজতক্তির সন্তা স্বীকার করা হইতেছে এবং 'অলক্ষো 
তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইতেছে উহা ন| বলিয়া 
পারা যায় না 1- | 


সামান্য একট! কনেষ্টবলের নিকট রাজশক্তির মাংশিক 
বিকাশ দেখিয়া যদি তাহার প্রতি সম্মান করিয়। থাকি তাহা 
হইলে সকলের নুলীভূত রাজরাজেশ্বর সম্রাটের প্রতি ভক্তি 
ও ঈ্সান প্রদর্শন করিতে ইতস্ততঃ করিব; ইহা উপহাসের 
কথা ১ অবজ্ঞার পরিচায়ক, আধ্যত্বের কলঙ্ক । 


এখানে যেমন আধারৈর গুরুত! লঘুতা বিবেচনা! না করিয়া 
আধেয়ীভূত এঁশী শক্তির সম্মান করিয়া থাকি, তত্রপ সম্রাট 
শরীরে প্রতিষ্ঠিত নররূপিণী দেবতা আমাদের, চিরারাধ্য, চির 


চিনি 
সম্মানের পাত্র । কখনই আমরা তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিতে 
পারি না। ইহাও কল্িত কথা নহে-_মন্ু বলিয়াছেন - 


বাঁলোহপি নাবমন্তবো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ 
মহতী দেবতাহ্যেষে। নররূপেণ তিষ্ঠতি । 


রাজ! ঘিনি তিনি ববনই হউন, এমন কি বালক হইলেও 
স।মান্য মন্বধ্ববোধে তাহার ক্সবজ্া কর! উচিত নয়। কারণ 
তিনি এক মহতী দেবতা মনুষ্যরপে অবস্থান করিতেছেন মাত্র । 

জ্ঞানী নবনারদকান্তি নবনটবর নন্দরনন্দনকে যে চক্ষুতে 
দেখেন, নূসিংহ বরাহাদি ঘুত্তিকেও সেই চক্ষুতেই দেখিয। 
ুতার্থ হন, ভেদ বুদ্ধিতে পরিণাম ভয়ঙ্কর হইয়। থাকে । 


সা 


তাই বলিতেছিলাম আব্য সন্তান কেনও কালে কোনও 
প্রকারে কোনও সম্াটরকে অবজ্ঞ! করিতে পারেন না; করিলে 
তাহার আধাহ কলুষিত হয়। পরিণামে অশান্তি ৪ অমঙগলের 
সুচন| হয়। 

আর অধিক সময় লইবন। : রাজভক্তি ও তোষামোদ 
সম্বন্ধে দুই একটি কথ! বলিয়। আমি আমার বন্তবোর উপসংহার 
করিব। রাঁজভক্তি সূচক কোন একটা ব্যাপার দেখিলে, 
ইদানীস্তন শিক্ষিতায়মান অনেকেই পরোক্ষে, অপরোক্ষে, প্রকাশ্যে, 
অপ্রকাশ্যে বলিয়া থাকেন যে এসব রাজভক্তি নর, রাজার 
মনোরঞ্রন মাত্র। 


আমর! এত্ডুন্তরে বলিতে পারি মে ইহা তাহাদের অসহি- 
ক 
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ফুত। মাত্র । যাহার কর্চব্য বেধ আন, আক বস্তি ঘটে নাই 
তিনি কখনই একথা বলিতে পারেন ন|। 

লোকে প্রবল কামনা লইয়া কার্যে ব্যাপৃত হইলে, কামনার 
আংশিক অপু্তিতে ক্রোধ পরতন্থ হয়, ক্রোধবশতঃ সন্মোহী হয়, 
সন্মোহ বশতঃ অর্থাৎ জেদ হইতে স্মৃতি বিভ্রম ঘটার, অর্থা 
তিনি কে তাহার কর্তব্য কি, এ বিষয়ে তাহার স্মৃতি শক্তি বিলপ্পু 
হয়; স্যতি বিভ্রম হইলে বুদ্ধিনাশ হয় ; অর্থাৎ কণুবাকণ্ডুবা 
নুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হইয়া থাকে ; তখন আহার অকাণা 
বলিয়া আর কিছুই গাকেনা। যণেচ্ছাচার প্রণোদিত হইয়। 
উচ্ছ,জ্াল হইয়। কত পাপ ও কত নৃশংসতা যে অকাতরে করিয়! 
গকে তাহার সাম! থাকেনা | 

খরতর করে পুথিবীকে উপতত্ত করেন বলিয়! মাধ্যন্দিন 
মার্তগুকেও যখন চরমাচলের অন্তরালে অস্তমিত হইতে হয়, তখন 
ছাঁর মনুষ্য, পরোপতাপা হইয়া শান্তিময় ঈশ্বরের পুণ্যরাজো 
কয়দিন টিকিতে পারে ? অমনি হতভাগ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়। 
্লীয় পৈশাচিক তাগুবের উপসংহার করে; সেই সঙ্গে সঙ্গে 
নিজ পরিবার ও নিজ দেশকে বিবিধ নপা্ির আবাস ভূমি 
করিয়া দেয়। 

ইহা! কল্লিত কথ! নভে, স্বয়ং ভগবানই গীতাঁয় বলিয়াছেন, 

“গু ক ক কামাৎ ক্রোধোহভিজয়তে 
ক্রোধা ভবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 
স্মৃতি ভ্রংশাদব দ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥” 
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বিসদৃশ কামনার আকাঙক্ষায় নানা সূত্রে অকুতকাধ্য হইয়। 
ধাহার। নিজের মনে ক্রোধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ক্রোধের 
স্থানে সম্মোহ ব। জেদকে আশ্রয় দিয়াছেন--তাহাদের স্মৃতি- 
বিভ্রম ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ তীহার! কে, এবং তাহাদের কর্ব্যই 
ব৷ কি ভাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। 

মামার মনে হয় সমস্ত স্বার্থপর লোক অসহিষুত। বশতঃ 
আপনার আচরিতব্য রাভক্তিকে তোষামোদ বলিতে লভ্ভ! 
বোধ করিতেছেন না; অথবা এই বলিয়া আপাততঃ আত্মবিনোদ 
করিতেছেন; হয়ত সেই শ্রেণীর শিক্ষিতীভিমনী অনেকেই 
ক্টা্তাদের এই উক্তিকে সওসাহস সদ্ুক্তি বলিয়া স্হজধ। প্রশংসা 
করিতে পারেন, কিন্তু আমরা ইভাকে অপরিণাম দর্শিতি। বা অস- 
মীক্ষ্যকারিতা ছাড়া কিছুই বলিতে পারিন।। 

ধাহারা স্বার্থের সহিত রাজভক্তির বেচা কেনা করিয়া 
ভীবনকে চরিতার্থ করেন ভাভাদের কথা পৃথক, নতুবা নিষ্কাম- 
ভাবে কর্তবা বোধে অর্থাৎ ঈশ্বরের অংশ সেই রাজার প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনে কোন ফলের আশা না! রাখিয়! বরং নাঁ করিলে 
কর্তব্যচ্যুতি জন্য প্রত্যবায় আছে মনে করেন তাহারা কখন 
কোনকালে কোন অবস্থাতে বাঙ্কার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন 
করিতে পারেন না। | 

গতএব এস ভাই ভারতবাসী এ হেন শুভদিনে হিংসা, 
প্রতিহিংসা, দ্বেষ, অসুয়া, অশান্তি সব পরিত্যাগ করিয়া সমস্বরে 
সকলে হৃদয় খুলিত্ব। বলি__ 
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জয় সম্রাট পঞ্চম জজের জয় 
জয় মহারাণী মেরীর জয় ! 
ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন দয়াময় বিভ্ু, 
আমাদের নবীন সআটুকে পুল্র কলত্র সহ দীর্ঘজীবী এ স্রাভার 
কম্মপথকে নিন্গণ্টক করুন এবং তাহার এই গুরুতর দায়িত্‌ পর্ণ 
পরম গৌরবময় সআাট পদবীকে সার্থক করুন । 
স্বার্থের ব্যাঘাত দেখিলে খাহারা মাত পিতা গুরু প্রভৃতি 
পুজনীয়বর্গকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে কুণ্। বৌধ করেন, 
বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিপালন ও শ্রীফ্টদেবাচ্চনাদি আধ্যধন্থী ধাহাদের 
নিকট বুজুরুকা বলিয়া প্রতিপন্ন এমন কি নিজের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা 
বন্দনাদিকে ফাহারা অপকন্মী বলিয়। বভদিন পরিশ্যাগ করিয়া 
বসিয়াছেন সেই সমস্ত শাস্গ্নিধি-বিদ্বেষা অপরিণামদশী ব্যক্তি" 
বর্গের সহিত আমরা একমত হইতে পারিন। পারিবও ন! ভাহারা 
জামার এই পৃষ্টতা ক্ষমা করুন । 
সমবেত সভ্যমণ্ডলি ' সমবেত ছাত্র ও পাঠকবুন্দ' আবার 
সকলে সমন্বরে সমাট্‌ ও সম্রাজ্ঞীর জয় গান করি আনুন ! 
জয় মহারাণী মেরীর জয় 
জয় সমু পঞ্চম জচ্ের জয় । 1 


ভূম্বামিগণের ভবিতব্যতা। 





ভসিত পক্ষের এন্দবীকলার ন্যায় দিনে দিনে রাজ! ও 
জমিদরবর্গ কেন থে ক্সীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছেন, 
অনেক সময় ইহা একান্তিক চিন্তার বিষয়ীভূত হয় । অচিন্তনীয় 
বিষয়ের আকম্মিক আবির্ভাব” দেখিলে তাহার কারণ অনুসন্ধান 
করা মান্তষের স্বাভাবিক, তাই হদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় 
হয় যে, মে ভম্বামিনিচর একদিন উপচয়ের অনন্য আম্পদ হইয়া 
দেশের দৃঢতর ভিন্ভিম্বরূপ ছিলেন এবং দেশের জা শ্রয় ভরসাস্থল 
ছিলেন, আজ তাহাদের মধ্যে প্রায় শতকরা পঁচানববই জন 
এতাদুশ দীনদশার ক্রীতদাস হইলেন কেন ? 

প্রণিধান করুন, দেখিতে পহিবেন, কেহ মাজ আবহমান 
কালের অধিকৃত ভুসম্পন্তিটা দেনার আোতে ভাসাইয়৷ দিয় 
পগের কাঙ্গাল, কেহবা নিরপত্য হইয়া পুন্নাম নরকের ভীষণ 
যন্ত্রণায় কালে কালের কবলে কবলিত, কাহারও বকা পৈতৃক 
পূগিবাঁটি উত্তাল তরঙ্গমালাকুল অকুল জলধি বক্ষে বাত্যান্দৌলিত 
ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় গ্রমাণাধিক দেনীয় যায় যায় করিতেছে। 
আঅকম্মাৎ কেন থে এরূপ হয়, ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি £ 

'বলিতেও দয় আঘাত প্রাপ্ত হয়। বেশিদিন নহে, অল্প 
দিন পুর্বে যেখানে হিমাচলের উল্ত্গ শৃঙ্গ সদৃশ সৌধাবলী 
আকাশ ভেদ করিয়া শোভা পাইতেছিল, আজ সেখানে দুর্ববা- 
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সবরাচ্ছাদি স্তুপীভূত ভগ্ন ইউকরাশি, স্বজনবর্গের দানন্দ কোলা 
হলের বিনিময়ে শিবাকুলের বিকট চীহুকার, গৌরাঙ্গীর স্ুরম্য 
হশ্মা--ভঁজঙ্সীর ভীষণ গর্ত, আর অসংখ্য বাচকের দেহি দেহি 
শবের পরিবন্ছে গভীর নিশীথে আজ পেচককুলের পৈশাচিক 
শব মৃর্তিমান। 

অন্যদিকে দৃক্পাত করুন, দেখিতে পাইবেন, ঘিনি একদিন 
ইহজীবনেই ধনে মানে দেশের শীর্মস্থান অধিকার করিয়া শত 
শত যাচকের মনো5ভাষ্ট পুর্ণ করিরা জয় শবের পাত্র হইয়া- 
ছিলেন, তিমিই আজ নির্ধন, নিরল্ন, এমন কি একবস্থ হইয়া 
ভিখারীর বেশে চির-প্রতিপালিতের ছারস্থ। ইহা নাহীত আর 
এক শ্রেণী দেখিতে পাইবেন, মীহারা দেনার জালায় জঙ্জরিত 
হইয়! হতনবুদ্ধি হইরাছেন ও সম্পন্ভিটী ভূত্্যের তস্তে শর্পণ 
করিয়াছেন । নিজের অধিকার নাই | এমন কি স্বয়ং পনান্ত 
ভূত্যের অধান,--ভভোর ক্রীড়া কন্দুক | হায়, কেন এরপ 
হয়? অনেক জদয়বান পুরুষ অনেক সময় ইহার কারণ অন্ব- 
সন্ধিস্র হইয়। কেহ বালেন সংশিক্ষার অভাব, কেহ বলেন, 
চাটুকারের অমোঘ বাগুরা, কেহ বলেন অশরহঃ আস সংসগ 
এবং কেহ কেহ বলেন বানের আতিশষাই এ আধঃপাতের অনন্য 
কারণ। শাস্স্রকারেরা- 

দাত মাংস সুরা বেশ্যা খেট চৌধ্যপরাঙনাঃ | 
মহাপাপানি ঈপ্তৈব ব্যসনানি তাজেদ্ধঃ | 
দাত, মাংস, সুরা, বেশ্বা, খেট ( মুগয়া ) €চীধ্য ও পরস্থ্রী 
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এই সাতটা বাসন বলিয়া নির্বাচিত করেন। বাসনী ব্যক্তির 
নাশ ষে অবশ্থস্তাবা, তাহার প্রমাণার্থ তাহারা দ্বাত্রিংশৎ পুস্ুলি- 
কার এই প্চাটা দৃষ্টন্তস্বরূপে ব্যবহার করেন। 

দাতা ধন্মন্ুতঃ পলাদিহবকো মগ্ভাদষ দোর্ণন্দনাঃ। 

চোরঃ কামবশাদ্ম-গান্থ করণাৎ স ব্রঙ্গাদন্তো নুপহ ॥ 

চৌরস্বাৎ শিবভতিরন্য বনিতা সঙ্গাদ্বশান্যো হঠাৎ । 

একৈক বাসনাহত! ইতি নরাঃ সর্বৈরর্ণ কো নশ্যতি ॥” 

ধর্াপুল যুধিষ্টির অক্ষ ক্রীড়ায়, ধন্ম বক মাংসলোভে, 
যছুনন্দনগণ মদ্যপানে, চোর (শ্রন্দর) কামবশে, রাজা ম্বগয়ার, 
শিবভূতি চৌদ্যে এবং অন্য বনিত। স্ভবাসেচ্ছায় লঙ্কেশ্বর দশানন 
বিপন্ন হইয়াছেন । ইহার এই এক একটী মাত্র বাসনে 
এতাদুশ অবস্থায় উপনাত হইয়াছিলেন। সব কয়টী একাধারে 
ব্মান থাকিলে কে না বিনন্ট হয় ? 

সতশিক্ষার ভাভাব, চাট্রকারের চাটুক্তি, অসৎ সংসর্গ ও 
বাসন বা বিলাসিত। এই চারিটাই ভূক্বামিগণের অধঃপতনের 
সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় অব্যতিচারী কারণ সন্দেহ নাই। কারণ 
সশশিক্ষার অভাব বশতঃ সদসছিবেক লুপ্ত ভয়। জদসদ্বিবেক 
ন থাকিলে চাটুকার আার প্রকৃত হিতৈযীর পরিচয় ' শক্তি 
তিরোহিত হইয়া থাকে। তখন তোষামোদপরায়ণ নরপিশীচ- 
বর্গের আপাতমধুর বাগ্জালে আত্মপ্রশংসালোলুপ অন্ত্ঃকরণটা 
আবদ্ধ হয়। চাটুকারের সংখ্য। একে একে বৃদ্ধি পায়। 
প্রতিহারী হইজ্জে আরন্ত করিয়া শ্রধান অমাত্য পণ্যন্ত সকলেই 
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মনিবের মনোরক্ষার্থ চাকার সাজিতে বাধ্য হন। সে অবস্থায় 
স্থহৃদের সত্পরামর্শ তপ্ত কটাহে জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণমাত্র স্থান 
পায় না। প্রভাত ঘোর শক্রতার সুত্রপাত করে । ? কাজে কাজেই 
কালে প্রকুত হিতাকাঙক্ী স্বুজদ্গণ বিরাগের পা হই 
বিভাড়িত হন। অসংখ্য চাটুকারে ভুর্গ আছন্ন হইয়া পড়ে, 
যে ভুক্গামীর চালক চাকার তাহার আর পরিণাম বলিতে হইসে 
ন! সয়ং নীতিশাস্্রকারই বলিয়াছেন.-_ 
“কে! বা দুজন বাগুরাস্ত পতিঃ ক্ষেমেণ জাতঃ প্রমান ।” 

দুজনের বাগজালে পতিত হইলে কে বা স্াশে কাল” 
তিপাত করিতে পারিয়াছে ? কেহই নহে । চাটুকারের দল 
প্রাবল্য লাভ করিলে সতের সন্ব৷ আর থাকে না। স্বার্থপরারণ, 
ভঞ্চ, পাঁষ, ক্লাব, কীলক প্রভৃতি অসংখা অসশ অনুচর 
অন্ক্ষণ আচ্ছাবহ হইয়া প্রভুর বল, মেধা, ধন, ধৈর্ধা, বীর্ধা 
অপহরণ করিয়। থাকে । সে কাপুরুষনিচয়ের নীচ বাবহার 
বিশদভাবে বাখ্াত করিয়। লেখনীকে দষিত ও কলঙ্কিত 
করা আমাদের আভিপ্রেভত নহে। কেবল কীলকের কদর্থ 
টাকে কগঞ্চিত লিপিবদ্ধ করিয়া বিরহ হঈলাম। 

“সকীলক ইতি প্রোন্কো যঃ ক্রেব্যাদাত্মনঃ স্টিয়ং | 

অআন্যেন সহ সংযোজা পশ্চা্ তামেব সেবতে ॥৮ 

ঘে নিজের স্ট্রীকে অন্যের সহিত সংযুক্ত করাইয়! পশ্চাশ 
তাহাকে গ্রহণ করে, তাহার নাম কীলক | ধিক্‌ তাহাদের মনিবের 
মনোরক্ষা । আর ধিক্‌ তাহাদের সেই কদধ্য উপাজ্জন । 


[তা 


( ২৫ 1 


এইরূপে অসৎ সংসর্গের মাত্র! ক্রমশঃ বদ্ধিত হয়। 
অসশ সংসর্গে না হইতে পারে এরূপ অধঃপাতই নাই । শান্তর- 
কারের! বলেন 
অপনয়তি বিন্যমনয়ং জনয়তি ক্ষয়ং সততং বশসঃ | 
নিরয়ং চয়তি তরসা পুংসা ; মসতঃ সমাগমো জগতি ॥ 
অসতের সংসর্গ বিনয়ের অপনয় হয়, যশের ক্ষয় হয 
এবং নিরয়ের সঞ্চার হয়। “সুতরাং ব্যমন বাসন। বিশ্বাতোমুখা 
হইয়া পড়ে। পুর্বেবোক্ত ব্যসন সপ্তকের মধো একবার যদি 
দুই একটা প্রশ্রর পায়, গডডালিক। প্রবাহের ন্যায় অমনি 
অবশিষ্ট সব কয়টা আসিয়া উপস্থিত হইয়। পাকে । এইখানে 
কাব্যদীপিকার হাস্য-রসে উদাহৃত শ্লোকটা মনে আসে। কেহ 
একজন কোন মাংসলোলুপ ভিক্ষুককে ঘাংদ ভোজন করিতে 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;-.- 
ভিক্ষো । মাংস নিষেবনং প্রকুরুষে ? 
কিংতেন মগ্যং বিন! মগ্ং চাপিতব প্রিরং ? 
প্রিয় মহে। বারাজনাভিঃ সহ । তাসমর্থরুচিঃ কৃতস্তব ধনং ? 
দুত্যেন চৌধ্েণ ব; চৌধ্য হত পরিগ্রভোপি ভবতো ? 
নষ্টস্য কাহন্যাগতিঃ ? 
প্রশ্_-ভিক্ষো ! মাংস ভোজন করিতেছ ! 
গ্ ই” কিন্তু বিনা মদে তাহা বুগা। 
প্রশ্ন--মদও কি তোমার প্রির ? 
উত্তর---আহো। ' বারাজনাগণের সহিত প্রিয় । 
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প্রশ্ন তাহারা যে অর্থাভিলাষিণী, তোমার অর্থ কোথায় ? 

উন্তর-দাত বা চৌধ্যের দ্বারা। 

প্রশ্ন দ্যুত ও চৌনা তোমার আয়ন্ত নাকি ? 

উত্তর --আরে ভাই নষ্টের আর অন্য গতি কি? 

একজন বিলা'দী (ব্যসনী) ভিক্ষুকের উক্তি যখন এতাদূশ, 
তখন অসংখ্য অসৎ পরিবৃত সমৃদ্ধিশাল্পী বিলাসী যুবকের নার 

| কি? অথবা বাসন জন্য অধঃপতন সপ্রমাণ করিবার 
৮ যুক্ত্যন্তরের আবতারণা করা অনাবশ্যক । সাধারণের 
চক্ষে শত শত ধন্ম বক, শত শত সুন্দর, শত শত ব্রঙ্গাদত্ত, 
শত শত শিবড়তি, শত শত দশাঁনন নিতা নিতা অবভাসিভ 
হইতেছেন। তবে ভৃম্বামিনিচয়ে চৌধ্যট। হঠাৎ সংক্রমিত 
হয় ন। সভা, কিন্তু চৌধ্যের বিনিময়ে সাহারা যে ভীষণ খাণের 
স্্টি করেন, সেই পণ একদিন ভাহাদিগকে পাটচ্চর হইতেও 
তাধম পদবীতে নাত কার। তাহার কারণ এই যে, খন পাষপ্- 
গণের পাশব গররোচনায় ইহাদের বিলাসের মাত্রা ক্রমে বদ্ধিভ 
হয়, তখন ইহারা সর্বপ্রথমে পিভৃপিতামহের বন্ধ কন্টৌপাজ্ফিত 
সঞ্চিত সদর্থরাশিকে জাভতিম্বরূপ নিক্ষিপ্ত করিয়। ব্যসনবহ্িকে 
ছিপ্ুণিত করেন। পর্ণাকুতি না দিঘ। বাসনা পুর্ণ ভয় না; অগত্য। 
পের হাশয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। খণ উত্তরোত্তর 
্ পায়ু, সর্বশেষে ঘথ। সর্পবন্ব উভমণে অপ্পিতি করিয়া সর্পবস্থ 
দক্ষিণ ঘাগ সমাভিত করেন । 

ইহুজীবনেই উচ্চাসন, ব্যসন, অধঃপতন ও ভ্লাধমানন সংঘটিত 


চা 
হা 
1 
ধর 
পা, 
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হইয়াছে, এতীদুশ কয়েকজনই আমাদের দৃষ্টি পথের পথিক 
হইয়া আমাদিগকে যুগপৎ ভীত, ব্যথিত ও বিস্মিত করিয়াচেন। 
অহো অপরিঘিত অনিরত বিলাসের কি ভয়ঙ্কর পরিণাম ' পাপ 
নান বাসনার কি অনির্বচনায় বশীকরণ শক্তি লঙ্ষেখর সববন্থ 
হারাইয়! যাঁচকবেশে পরের ছরস্থ ; তগাপি ইহার জ্ঞান-চস্ষু 
উন্মীলিত হ্য নাই, তখনও তিনি বুদ্ধি থাকিতে জড়, চক্ষু 
থাকিতে অন্ধ হইয়| রহিয়াছেন,' হরি ! হরি! ভাদৃশ অবস্থাতেও 
ভিক্ষাল ধনে হিনি চিরসহচরী স্বরাদেবী ও বারন/রীর অর্চনায় 
নিরত। 

এই পাপবাসনপরম্পরা কেবল এক পুরুষেই যে স্বীয় 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিরত হর, তাহা নহে । ব্যসনীর পুর 
প্রৌত্রাদিতে ও বিষময় ফল প্রসব করিতে থাকে । নিরপত্তা, 
নির্বিবন্নতা, চিররোগিতা প্রভৃতি বিবিধ বিপণ্তিই এই বিলাসিতা বা 
ব্সনের পরম্পরাগত বিষময় ফল । 

অনিয়ত বেলায় অনুপযুক্ত মাত্রায় স্থরাপান, দৃষিত মাংস 
ভক্ষণ এবং সপ্তধাতুর সার স্বরূপ শুক্র ধাড়র অপরিমিতরূপে 
অকালে ক্ষয়, বহু রোগের নিদান। চরক, সুশ্রগত, বাগ্ভট, 
শীঙ্গধর প্রভৃতি প্রাচীন আধ্যচিকিৎনকগণ ও ইয়োরোপায় 
খ্যাতনামা কার্পেণ্টার, ক্লার্ক, লেমাট, রবাটসন প্রভৃতি ভূয়োদশী 
ডাক্তারগণ স্ব স্ব বিশ্ববিশ্র্ত গ্রস্থাবলীতে স্পষ্টাক্গরে এইগুলির 
গহীয়সী অপকারিতা বিবৃত করিয়াছেন । 

তাহারা বলন, অধথাভাবে মগ্ত মাংস নিষেবিত হইলে 
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ঘর বিকৃত হইয়া অকালে ইহলোক হইতে অপসারিত করে, 
অপরিমিতরূপে শুক্রক্ষয় হইলে যদি একবার ধাত্ঠুদৌর্ববল্য উপ- 
স্থিত হয়, তাহ! হইলে কি শারীরিক কি মানসিক উভয়বির 
ধাব বিকৃতিই ক্রমশঃ আসিয়। উপস্থিত হয় । 
বাতরক্ত, শুল, উদাবন্ত, আনাহ, গুলা, ননরুচ্ছ, বজুমূর, 
ভ্রদোদশ প্রকার মুত্রাধাত, অশ্ারী, নানাবিধ গ্রমেহ, সোমরোগ 
প্রমেহ, পীড়কা, বিদ্রধি, ভগন্নর, ভর্শ, উপদংশ, শুকাদৌষ, বন্ত- 
বিধ কুষ্ঠারোগ, বিসর্প, বিশ্ফোউটক, মুখরোগ, কর্ণরোগ, অধ্টসপ্ততি 
প্রকার নেত্ররোগ, একাদশ প্রকার শিরোরোগ এবং ধবজ ভঙ্গ 
পতি ভীষণ নরক-বন্বণাদায়ক দুঃসাধা ও অসাধ্য রোগ সকল 
সেই মহাপাপেরই পরিণাম 1 উহ! চরকাচাধা প্রভৃতির মত | 
ডাক্তারগণ বালেন, মুখমণ্চলে বরণ, শরীরের নানাস্থানে ক$ 
৪ বিস্মোটক, নয়নোপান্ছে নালিমা, কগালম্থ চন্মের সক্কোচ ও 
টশৈগিলা, শরারের নান। স্থানে শিরার উদ্গম, শ্মশ্রুর বিরলত 
চক্ষু নিমভ্ভন, মুখের কান্ছিনাশ, স্বরের বিকুতি, সপ্তিঙ্জলন 
(স্বঘদোষ ) পষ্টে € মস্তাকে বেদনা, দৃিক্ষাণতা, মল মুতাগ 
কাল নীর্যক্ষয, শুক্রাধার কোষদ্য়ের বিষমাকুতি ও লঙ্গিতাবস্থা, 
নিদ্রাহানি, সর্বদা তন্দ্রা, আলহ্য, অপস্মীর, বিমম, দাখঘনিম্বাস, 
শুকম্প, শ্বাসকুচ্ছ ত|, সুচ্ছা, জীর্ণঙ্কর, ক্ষয়কাস, পাকস্থলী ও 
অন্রসমূহে এবং শরারে প্রত্যেক সন্গিস্থলে অসহ। বেদনা, জননে- 
ন্দিয়ের বিকৃতি, শক্তিহীনতা ও অকন্মণ্যতা, মনোবুক্তিসমৃহের 
দুর্ধলভা, স্মৃতিশক্তির বিলোপ, মনের চঞ্চল, বিবেচনাশক্তির 
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ভাব, বুদ্ধিভ্রংশ, ক্ষণিক ক্ষিপ্ততা, অশান্তি ও বিরক্তি, শান্- 
"বানি, আত্মহত্য। করিবার ইচ্ছা, শিরোঘর্ণন, মনের ক্লেশে নিয়ত 
অশ্রপাত, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিশেষতঃ দর্শন ও আবণেন্দিয়ের 
ছুনবলতা, নিদ্রাহানতা, দুঃস্বপ্ন, নিয়ত ভীতি ইত্যাদি সব কয়টাই 
সেই ধাতুদৌন্ধল্যের বিষময় ফল। 

উল্লিখিত চিকিৎসকেরা লিখিয়াছেন, জননেক্দ্িয়ের সহিত 
মস্তিগের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জননেন্দিয়ের বিকৃতি হইলেই 
মর্তিষষেরও বিকৃতি ঘটে; আর মস্তিষ্কের নিকুতি ঘটিলেই 
মনন নাশ বা সর্ননাশ হয়। 

বিলাসোম্মন্ত অনভিজ্ঞ অপরিণাঁমদশ্শী যুবা ব্যসনের নেশায় 
আহরহঃ আমোদপরতন্ত্র হইয়া উল্লেখিত নিদাননিচর বুঝিমাও ত 
বুঝেন ন|। অধিকন্তু আরও করেকটী ভীষণ নিদান তাহার 
নহিত সংযোজিত করেন। বিলাসের পরিপুর্ণত| প্রতিপাদনার্থ 
ইহাদিগকে বাঁধা হইয়া অনুদিন রাত্রি জাগরণ, দিবা শয়ন, অসাম- 
যিক ভোজন ও অবগাহন ইত্যাদি আশু অস্থাস্থ্যকর অকৃতা- 
কলাপের অনুষ্ঠান করিতে হয়। 

এতাঁদৃশ অক্কালজ্ক উলুকরূপা বাসনী যুবা অর্থাৎ ফীহারা 
দিবাকে রারি এবং রাত্রিকে দিবা! করিয়া আর অনিয়ত বেলায় 
ভোজনাবগাহন করিয়া স্বীয় অসাধারণতার ডিগ্তিম বিঘোষিত 
করিতেছেন, তাণৃশ অসংখ্য অবিমুগ্তকারী নিয়তই নয়নাগ্রে নৃত্য 
করিতেছেন, তৎসন্বন্ধে বিশদ লেখা অনীবশ্বক। 

একেতে। সুরা, মাংস, বারাঁজনা, পরাঙ্গন। ছিল, তাহার উপর 
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আশু তস্বাস্থ্যকর রাত্রি জাগরণাদি নিদান নিচয় যোগদান করিয়া 
মাত্রার পূর্ণতা প্রতিপাদন করিল, নিদান পূর্ণমাত্রায় অবতীর্ণ 
হওয়ায় ক্রমে তন্তৎ নিদানজনিত এক একটী ছুরারোগা রোগের 
সূত্রপাত হইতে লাগিল। রোগপরম্পর! স্বত্বেও যুবক ঠেকির! 
শিখিলেন না, বুঝির! বুঝিলেন না, চিরাভ্যাসবশতঃ সেই বিষমগ্ব 
নিদান পুর্বববণ পূর্ণমাত্রায় সেবন করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেন। 


কিন্তু হায় ' সে মার কয়দিন, ক্রমে বিষক্রিয়া মজ্ভ। পণান্ত, 
অধিকার করিল : শরীর ও ইন্দ্রিয় গ্রাম জড্ভরিত হইল ; স্ব 
প্রথমে যুব! বর্গীয় স্ুখ-সাস্থ্যটীকে বিসঙ্ন দিয়া বসিলেন। 


স্বাস্থ্যের অভাববশতঃ যুবকের আয়ু, ধন, ধন্ম, মেধা ইতি 
যাহা কিছু মন্্ায্যের মনুয্াত্র, সবই অন্তহিত হইল । 


তাভাতে কেহ জননেন্দ্িয়ের বৈকল্য নিবন্ধন সন্তানোহ 
পাদিকা-শক্তি হারাইয়: পুন্নাম নরকের পগ পরিঙ্গার করিলেন । 
কেহ অসহায় আত্মীয়বর্গকে অকুলে ভাসাইয়া অকালে ইহলীল! 
সন্বরণ করিলেন, কেহ মসাধ্য রোগের আসঙ্ যন্থণার জঙ্ভরিত 
হইয়া জীবনের মসারতা উপলঙ্ি করিয়া আম্বঘাতী হইতে উদ্ভত 
হইলেন; কেহবা নানাবিধ বিষাক্ত ধধ সেবন করিয়া দিন 
কয়েকের জন্য কথঞ্চিৎ লয়ং ম্বাস্থ্যলাভ করিলেও বিরুত বিষ- 
সম্পৃক্ত বীর্যে ষে কয়টা সন্তান সন্ততি উত্পাদন করিয়া গেলেন, 
চাঁহাদের মধ্যে কেহবা চল্লায়, কেহবা চিররোগী, কেহবা বিক- 
লাঙ্গ হইয়! পিতার ন্যায় জালাময় জীবনলাঁভ করিল । 
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এই পুভ্রপৌক্রগণ যখন যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিল, 
তখন বয়োধম্মবশতঃ কপঞ্চি প্রবৃদ্ধবীপ্য হইলেও আদর্শস্থানীয় 
পিতৃপিতামহের গুণানুচিন্তন করিয়া সেই নজিরে সেই সব 
ব্যমনের দাসত্ব স্বীকার করিল । একে চিররোগা, হানবীধা, 
তাহার উপর বিষময় ব্যসনের পুর্ণমাব্র! ; জীর্ণ তরণা জলধির 
উল্তাল তরঙ্গে করদিন আর অস্তিত্ব লাঁভ করে? ক্রমান্বয়ে 
তাভারা বিলাসীর বিলাসময় অঙ্কের বিনিময়ে কালের কণ্টকময় 
ক্রোড়ে শায়িত হইল । বাসনী পিতৃ-পিতীমঙের সমারদ্ধ বাসন- 
নাটকের এইখানেই ববনিক। পাত হইল | চিরদিনের জন্য চিরন্তন 
বংশটা লোপ পউল। 

যিনি বাহাই বলুন, অব্যবহিত পুদববন্তী বলিয়া পুর্েবান্ত 
কারণচত্রষ্টরকে আপাততঃ অব্যভিচারিূপে অভিহিতকরা আস্ত 
নহে । যাউক্‌ তাহার পুনরুদ্ঘাটন নিশ্পরয়োজন । 

উপসংহারে ব্যক্তব্য, হে ব্যসনবশীভৃত । খ্ণান্ত। আধি 
ব্যাধিপ্রপাড়িত ! ভূম্বামিবৃন্দ ! অধিক আর কি বলিব, প্রবন্ধের 
প্রথমে যে ক্ষয় শ্রেণী ভূম্বামীর মন্তস্পশী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, 
তাহা যদি সত্য বলিয়। বিশ্বাস করেন এবং পুর্বেবাক্ত ছুলক্ষণ 
লক্ষিত ভুরি ভূরি ভূম্বামীর শোচনীয় ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখিয়া ও 
শুনিয়া যদি আপনাদের শন্তরে অধুনা অণুমাত্র প্রতিচিকীষার 
চায়! প্রতিবিদ্থিত ছুইয়! থাকে, তাহা হইলে আর ভবিতব্যতার 
দোহাই দিয়া নিদ্রিত থাকিবেন না । সৎশিক্ষার স্ুব্যবস্থ। করুন, 
চাটুকারের চাটুন্তিরূপ কালকুট হইতে চিত্তকে রক্ষা করুন, ভগ 
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পাষযণ আদি অসৎ সংঘকে অচিরে বিতাড়িত করিয়। ছুর্গকে 
নিঙ্গল্মঘ করুন, প্ররুত হিতাকাক্ষা স্পষ্টবন্তা প্রবীণ সজ্জন- 
নিচয়ে দুর্গ সমলগ্লুত করুন, এবং মহাপাপ ব্যপন-সপ্তুকের 
সনুলোত্পাটন করিয়া পরমেশ্বরে পরমাভক্তি স্থাপন পুর্ববক পবিত্র 
তানন্দ অনুভব করুন। দেখিবেন, অচিরে উপরাগান্তে শশাঙ্কের 
রোহিণী যোগের ন্যার আবার সেই শান্তি, সম্পত্তি সাদরে য়ং 
সমালিঙগন করিবে । 

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পাজেন, অনেকে অশিক্ষিত ভইরা ও 
'বশাল সম্পন্তির অধাশ্বরতা করিয়া গিয়াছেন, স্ৃতরাং শিক্ষার 
ভভাৰ যে ভুস্বামিগণের ভাষণ ভবিতব্যতা ও শোচনীর পরিণামে 
বিশিষ্ট কারণ, ইহা বলা যাইতে পারেন । কথাটা আপাত-স্যা, 
কিন্তু লেই প্রাচান প্রবাণ মভান্পাগণের ভাদৃশ সতশিক্ষা না 
থাকিলে সংশিক্ষা জন্য যে সদচ্ঞান, হাহা উহাদের দিলক্ষণ 
ছিল) তাহারা দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাঙ্ছের পুজন, অতিগি- 
সংকার, শুচিতা, সরলতা, ব্রঙ্গাচধ্য, অহিংসা, অন্তদ্ধেগকর বাকা, 
অপ্রয় সত্য, বেদাভ্যাস, মনঃপ্রসাদ, আত্মানিগ্রহ ইত্যাদি সদগ্চণে 
অলঙ্াতভ ছিলেন । 

তাহাদের নাতি বা স্মৃতিশাস্ত্ে প্রচুর পাণ্ডিত্য ন৷ থাকিলেও 
হাহাদের সদুগ্ম, সৎসাহস, ধৈধ্য, শক্তি, বুদ্ধি ও পরীাক্রম বিল- 
ক্ণ ছিল । ভাভার! জানিতেন- ' 
উতৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসুত্রং ক্রিয়াবিধিচ্তং ব্যসনেত্ষসক্তম্‌ | 

শুরং কৃতজ্ঞঃ দুঢ়নিশ্চয়ং চ, লক্ীঃ অয়ং বাঞ্তত্ বাসভেতোঃ ॥ 
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অর্থাণ “যাহার উত্সাহ আছে, ক্রিয়া বিধির জ্ভান আছে, 
শৌধা আছে, কৃতজ্ঞতা আছে ও দৃঢ় নিশ্চয়তা আছে এবং যে 
ন্যক্তি অদার্থসূত্রী ও বাসনে জনাসক্ত, লক্গমা জাপনিই বাস কবি- 
বাব জন্য তাদ্ুশ পুকষেব কামনা করেন |” 
তাহার শিক্ষিত স্পন্টবক্তা হিতৈষাকে সাদরে সহচর 
কধিতেন। কারণ ত্রাহাদের প্রুব বিশ্বাস ছিল-_ 
স কিং সখ! সাধু ন শাস্তি যোহধিপৎ 
ভিতান্ন ঘঃ শৃণুতে স কিং প্রভুঃ। 
সদান্সুকলেষু হি কুর্ববতে রতিং 
নৃপ্ষমাত্যেম চ সর্বব সম্পদঃ ॥ 
অর্থাৎ ঘিনি স্বীয় প্রভুকে সাধু উপদেশ না দেন, তিনি 
কুৎসিত সখা আর, যে প্রভু হিভোপদেশ শ্রবণ না করেন, 
তিনিও কুৎসিত। নৃপ ও অমাত্য পরস্পর অনুকূল থাকিলে 
সর্বনপ্রকাব সম্পত্তিই সেখানে অন্ুরাগিণী হয় । 
তাহারা গল্প পুর্ঘগল (কাধ্যক্রমানভিজ্ঞ ) মন্ত্রীব মন্ত্রণা 
গ্রহণ করিতেন না। ধাঁহাক্ব স্থিত কাধ্যের সমুক্কুব, তবিষ্য 
কাধ্যের সম্ভব ও অনর্থ কাধ্যের প্রতিঘাতার্থ মনন করেন, তাহা 
দিকে মগ্্রিপদদে অভিষিক্ত করিতেন। আত্মস্তরি, বাক্যবাগীশ 
অন্পিক্িত জনণ্ড অনুচর তাহাদের পার্খে স্থান প্রাপ্ত হইত না। 
ব্যসন ভীহাদের ভ্রিলীমা স্পর্শ কন্িত না । ভাঁহারা-- 
নিয়োগি হস্তার্পিত রান্নার! 
স্তিষ্ঠন্তি যে শৈলবিহারসারাঃ | 


৩ 


| ৩৪ এ 
বিড়াল বৃন্দাহিত হুগ্ধকুস্তাঃ 
স্বপন্তি তে মূঢ় ধিয়ঃ ক্ষিতীন্দ্রাঃ | 
“্যাহার। ভূত্যের হস্তে রাঙ্যতার ন্যস্ত করিয়া শৈলবিহার- 
মাত্রপরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করে, সেই সকল মুঢবুদ্ধি নরপতি 
বিডীলবৃন্দের নিকট হুগ্বকুস্ত স্থাপন করিয়! নিদ্রা বায়.” 
তাহারা এই সমস্ত উপদেশের. অক্ষরে অক্ষরে সভ্যতা 
উপলব্ধি করিতেন। তাই তীহাঁর! শাস্ত্রমর্ধ্যাদানুসারে স্বাধিকুত 
পৃথিবীকে পরিণীতা পত্বীর ন্যায় একান্ত রক্ষণীয়। মনে করিতেন। 
রক্ষাও করিতেন। পরিণীতা পত্রীর ন্যায় পৃথিবীকে অন্যের 
অধিকারে অর্পিত করিতে তীহারা লজ্জীবোধ করিতেন । তীহাদের 
সময়ে দুর্গের অভ্যন্তরে ও বাহিরে পৈশাচিক তাগুব ছিল না, 
তীহাব! প্রীণাপেক্ষা প্রিয় করিয়া! কুলধম্্রকে রক্ষা করিতেন। 
কারণ 
“ধন্মে নক্টে কুলং কৃত্ন্মধশ্মোই ভিত বত্যুত 
অধন্মাহভিভবাৎ কুষ্ণ ! প্রদুষ্ন্তি কুলস্িয়ঃ 1 
স্রীবু দুষ্টাসতু বার | জায়তে বর্ণসঙ্থরঃ ॥ 
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলত্লানাং কুলস্য চ। 
পতন্তি পিতরোহ্ষাং লুপ্ত পিপ্োদক ক্রিয়া ॥ 
 ক্লুলধশ্ন নষ্ট হইলে অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধন্ম দ্বারা অভি- 
ভূত হয়। অধন্মের প্রীনুর্ভাৰ হইলে কুলম্ত্রীগণ দু্সিত হইয়া 
উঠে। স্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় (: সঙ্কর হইলে 
দেই কুল এবং কুলনাশৰ : দুরাত্মাদিগের নূরক হইয়া থাকে, 
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তখন তাহাদের পিভৃগণ লুপ্তশ্রাদ্ধ হইয়া ঘোর নিরয়ে নিপতিত 
হয়েন। এই সমস্ত ভগবদুক্তিতে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। 
অধিক বল। অনাবশ্াক ; তীহাদের যশস্বী দীর্জীবনই তাহার 
জাজ্জ্ল্যমান দৃষটীন্ত স্থল । 

তাই বলিতেছিলাম, আদর্শস্থানীয় প্রাচীন তৃস্বামিবৃন্দের 
তাদৃশ শিক্ষা ন] থাকিলেও সহজজ্ঞানের অভাব ছিল না। 

কেহ স্বীকার করুন আর নাই করুন, ভূরি ভূরি নিদর্শন 
দেখিয়৷ সাহস করিয়া বলিতে পার! যায় ষে, কুলাচার ও দেশ!- 
চারের অবিরোধে শিক্ষাই সতশিক্ষা, এবং যে সঙ্গ পাপব্যসনের 
দ্বারোদ্মাটন না করে, তাহাই সতসঙ্গ । 

আধ্যজাতির তার শিক্ষা দীক্ষাই ধর্্মাপ্রণোদিত; ধর্ম 
কার্য্ের সহিত স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । প্রীবন্ধান্তরে তাহার বিস্তৃত 
বিবরণ প্রকাশিত করিবার বাসন থাকিল। স্ুলত: এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন আধ্যগণ প্রত্যেক ধন্ধকাধ্য স্বাস্থ্যের 
অমুকূলতা অতি দক্ষতার সহিত নিহিত করিয়া! স্থ স্ব অপূর্বৰ 
ধীমন্তার পরিচয় দিয়াছেন । তাহারা ফলোপধায়কভা সঙ্গোপিত 
করিয়া! একাস্ত কর্তব্যতীকে বিবিধ অর্থবাদের সহিত এবং অকা- 
রণে প্রচুর প্রর্তাবায় প্রদর্শনের সহিত ব্যবস্থিত করিয়া গিয়াছেন । 
তাহার কারণ সর্ধবদুঃখাকর স্বকাম ধন্ঘের প্রসর বৃদ্ধি না করিয়া 
নিখিল শশ্দাস্পদ নিষ্ধাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা তাহাদের উদ্দেশ্য । 
কিন্তু হায়! দেশ কাল পাত্র বশে ভাসা আজ অবজ্ঞার 'আম্পদ 
ও তাবছেলার বিষয় । অনেক ' ব্রীড়াবিহীন ব্যক্তি, স্পঞ্টীক্ষরেই 
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প্রাচীন প্রণালীর কুসংস্কারত্ব গ্রতিপাদনে কৃষ্টিত হন না! । কিন্তু 
সেই কুসংস্কারাপন্ন প্রাচীনগণের শ্ুখময় জীবনের সহিত স্সীয় 
ভীষণ ছুঃখময় জীবনের যে কি তারতম্য, তাহা একবার ভাবিয়া 
দেখ উচিত। উন্নতি-পিপাশ্ত হইলে যে স্বীয় দেশাচার ও 
কুলাচারকে উল্লজ্ঘন করিতে হইবে, এরূপ কোনি নিয়ম নাউ । 
নানা অলঙ্কার ভূষিত বারাজ্গনাকে দেখিয়া কুলাঁঙ্গনাগণের কলটা 
হওয়া কি উচিত ? 

তাই বলিতেছিলাম, কৌলিক ধশ্মের ভাবিরোধে শিক্ষা 
দেওয়াই সতশিক্ষার সুব্যবস্থ!। 'ব্যসনপরম্পরার অনিদান স্স- 
তই সশুসজ | 

উন্নতির ইচ্ভুক হইয়া অগ্রসর হইতে নিবারণ করি না, হবে 
ধ্রুব বিষয়ে অনাস্থ| করিয়া অগ্রব বিষয়ে ধাবিত হওয়া বিজ্ঞোচিত 
কাষ্য নহে। পরিহিত বস্ত্রের শ্লথতাকে উপেক্ষা কিয় উ্জীষ 
বন্ধনে ব্যগ্র হয়! ব্রীড়াব্যগ্তক নতে কি? 

আমাদের বিশ্বাস, সতশিক্ষা ও সতের সমাদর এবং অসৎ 
ও ব্যদনপরস্পরার মুলোচ্ছেদ ব্যতীত অবনম্যমান ভৃম্বামিবৃন্দের 
প্নরন্থান অসম্ভব | 

কেবল ডূন্দামিগণের নিমিস্ত ভীষণ ভবিতবাতা ব! কুখ্রহ- 
গণের কুদৃষ্টি স্ষ্থি হয় নাই।  অন্তশ্চর ও অন্তিকচর মূর্তিমান্‌ 
প্রহগণের  নিগ্রহ সাধন করুন । আঅচিরে ব্যোমচর গ্রাহগণ অন্ু- 
গ্রহ শ্রুকাশ করিবেন, জন্দেহ নাই । 
২. গরিপীত। খতীর ন্যায় স্বাধিকৃতা পর্জিবীর রক্ষণাবেক্ষণ 
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করুন; বস্থন্ধরা কল্পলতার ন্যায় অচিরে নিঃসংশয় আতীষ্ট ফল 
প্রসব করিবে। আর আমাদের অন্তরোধ নিন্রলিখিত শ্লোকটার 
প্রতি দয়া করিয়া দৃক্পাত করুন| নীতি শান্স বলেন; 
“দুষ্টন্য দণ্ড স্ুজনপ্ঠয পুত: ম্যায়েন কোষস্ত চ সংপ্রবৃদ্ধিঃ । 
অপক্ষপাঁতোহর্থিষ রাজ্যরক্ষা পফৈঃব যজ্ঞ কথিতা নুপাণাম্‌ 0৮ 


সপ পপ পপ স্পা. পালা 


কার্তিকে মহস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন ? 





হিন্দু-সমাজে কার্তিক মাসে চিরদিন মতস্ত তন্দ” নিষিদ্ধ 
আাছে। কেন নিষিদ্ধ তাহা জানিনা । পুর্ববপুরুষগণের « আচরিত 
ন্লিয়াই হউক, অথবা ইহার ভিতরে কোনও রা নিগ্ড রুহস্থয 
(নেহিত আছে বলিয়াই হউক, বংশপরম্পরার এই, প্রথা প্রাতি- 
পালিত হইয়া আসিতেছে। ..কারণ ব্যতীত রা উৎপত্তি 
হয়,না। সুতরাং সুষ্প্ট বা অস্পষ্ট ভাবে একটা ন! একট। 
কারণ যে ইহার মূলে অবশ্থাই বর্তমান আছে, তাহা অস্বীকার 
করা যায়না । কারণটা যে অবশ্য একটা মহৎ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত, ভাহাও বোধ হয় সৃষ্ষর্শী শিক্ষিতের অস্বীকাধ্য 
হইবে না বা হইতে পারেনা । যাহ! হউক, পূর্ববপুরুষগণের 
আচরিত ট অন্ধ-বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া অথব| মানসিক 
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দৌর্ববল্য নিবন্ধন ইচ্ছ! স্বত্বেও গবেষণা না করিয়া, আজ পথ্যস্ত 
আমরা স্বর্গীয় মহাত্মাগণের পদাঙ্কান্মুসরণ করিয়া আসিতেছি ; 
মনে কোন ছ্বৈধভাব জাগে নাই। 

গত কা্ডিক মাসে, জানিনা! কি উদ্দেশ্যে, একজন শিক্ষিত 
হিন্দু হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন--“কান্তিকে মহস্য ভক্ষণ 
নিষিদ্ধ কেন ?”---তিনি নিত্য মত্স্যাশী হইতে পারেন বা নিরামিষ 
ভোজন তাহার পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে, তাহা হইলেও 
তাহার এ প্রশ্ন উপহাসের যোগ্য নহে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়! 
পিতৃপিতামহাচরিত প্রথা সমর্থন কর! অপেক্ষা গবেষণার সাহায্ো 
এই প্রশ্নের উত্তর করিতে প্রস্তুত হইলে, আশা! করা যায় যে, 
প্রশ্নটা অনেক আবশ্যক বিষয়ের শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবে । 
অন্যের কথা বলিতে পারিনা, প্রশ্নটা অন্যতঃ আমার পক্ষে বড়ই 
স্পৃহুণীয় হইয়াছে । প্রশ্নটা চিরপোষিত বংশগরম্পরার় প্রাতি- 
পালিত, সেই শন্ধবিশ্বাস বা গবেষণা-ভাবরূপ পধ্যঙ্কশায়িত 
ঘোর সুযুপ্তিগ্রস্ত চিন্তকে আজ উদ্দ্ধ করিয়া তূলিয়াছে। কিন্তু 
সেই মুল নিহিত অমূল্য কারণানুসন্ধানে ব্যগ্র। এরপ স্থলে 
কি করিয়া বলিব যে প্রশ্নটা উপেক্ষার বিষয়? উড়াইয়া 
দিবার যোগ্য ? 

প্রশ্নটা, প্রথম শ্রবণকালে মনে একটুকু বিরক্তি আসিয়াছিল, 
কিন্তু পরক্ষণে মনোমধ্যে এক তুমুল আন্দোলন আসিয়৷ উপস্থিত 
হইল এবং প্রশ্নের প্রতি প্রগাট অনুরক্তি জন্মাইল। মনে 
হইল, ঈশ্বরের অংশাবতাঁর পুরাণপ্রবর্তক ব্যাসদেবের উক্তি__ 
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যাহার ভিত্তি ভারতাকাশের এক এক উজ্জ্লতর নক্ষত্র স্মৃতি- 
প্রবর্তক মন্তু, অঙ্গিরা, শঙ্খ, শাতাতপ প্রভৃতি, যাহার ব্যব- 
স্থাপক অদ্বৈতবাদী শঙ্করাবতার শঙ্কর; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
বামাবতার রামানুজ ; পবিত্র দ্বৈতবাদদী কষ্ণীবতার চৈতম্যাদেব 
ইত্যাদি মহাত্বাগণ খীঁভার অনুমোদক, হিন্দুগণের সংযমপ্রধান 
সেই বিধি নিষেধ ঘটিত ব্রতগুলি, পালি পার্দবণগুলি, যথেচ্ছা- 
চার-প্রসৃত বলিতে সাহস হয়*কি 1 অথবা উত্মান্তের কপোল- 
কল্পিত বলিতে প্রবৃত্তি হয় কি? অথবা ইহার মধ্যে এমন 
কোন নিগট তত্ব নিহিত রাখিয়া স্বীয় সত্ুদ্দেশ্যের সাফল্য সাধন 
করা হইতেছে, যাহা ইচ্ছা করিয়া কামনা-কলুধষিতচিন্ত মানবকে 
জানিতে দেওয়া হইতেছে না । কমক্ীর নিকট সতকণ্দম ব্রি 
আদৃত হর হউক; অছৈতবাদী শঙ্কর ইহার মুলোশপাটন করিয়! 
গেলেন না কেন? যুধিষ্ঠির, নহুষ, নল, দিলীপ প্রভৃতি সম্রাট্‌- 
গণই বা এই অর্থ-ব্যাঘাতকারী, সময়-অপব্যয়কারী ও শরীর- 
শোষণকারী ব্রত-নিচয়ে আস্থা প্রদর্শন করিয়। গিয়াছেন কেন ? 
কি ধন্মী, কি কন্মী, কি অর্থী, কি পরমার্থ সকলেই হিন্দুগণের 
সংযমপ্রধান ব্রত-নিচয়ের অনুমোদন করিয়াছেন ও করিতেছেন। 
এপ স্থলে সাহস করিয়া! ঘলিতে পার! যায় কি যে, ব্রতগুলির 
প্রবর্তন করিরা পুর্ববাচাধ্যগণ হিন্দুজাতিকে প্রতারিত করিয়াছেন 
বা একটা যথেচ্ছাচার করিয়া গিয়াছেন? কা্তিকমাহাজ্থ্য 
আলোচন। করিলে দেখা যায় স্বন্দপুরাণে উক্ত আছে ;-_কার্ডিকং 
খলু বৈ মাস্জ সর্ববমাসেযু চোততমং” অর্থাৎ সকল মাসের মধ্যে 
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নিশ্চয়ই কাত্তিক মাপ উত্তম পল্গপুরাণে উক্ত আছে ;-- 


“দাদশেদ্ষপি মাসেবু কান্তিকঃ কুষ্বল্লভঃ,৮ অর্থাহ দ্বাদশ মাসের 
মধ্ো কাহিক মাস কুষ্ণত্রিয় | 


দীপেনাপি হি যত্রাসৌ গ্রীয়তে হরিরীশবরঃ। 
স্গতিঞ দদাত্যেব পরদীপপ্রাবোধনাহ | 
অর্থাৎ কার্তিক মাসে সামাহ্ প্রাদাপ দ্বার। আ্ভবি প্রীত 
হতেন এবং পরের দ্ীপকে উত্তেক্তিত করিলেও স্ুগতি প্রদান 
করেন। 
প্রবৃস্তানাংচ ভক্ষ্যাণাং কাত্তিকে নিয়মে কুভে। 
আবশ্যং কর্ধরূপন্ধ: প্রাপ্যতে মুক্তিদ* শুভং 1 | 

অর্থাৎ--কহিক মাসে নিতা ভক্ষণীয় দ্রবোর লিয়ন (চর্থাু 
সঙ্কোট) কৰিলে, অনশ্থা মুক্তিপ্রদ শ্চভ কুফসাজপ্য প্র্ছু 
হপ্তযা যায়। 
ন মতস্তং ভক্ষরেন্মাংসং ন কোন্ম্যং নান্যাদেবতি, 
চাগুালো জায়তে রাজন্‌ কাকে মহভক্ষণাত, 

বকোশপি তত্র নাশ্মীয়ান্মৎশ্যং চৈব কদাচন | 

অর্থাৎ কারতিকে মস্ত মাংস ভক্ষণ করিলে চণ্ডাল হয় ; বক 

পর্যন্ত কাত্তিকে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করেন না । 


বোধ হয় বকপঞ্চক বলিয়া যে প্রবাদ বাক্য আছে, ইহাই 
তাহার মুলভিত্তি। | 


মনে করিলাম, প্রশ্নকর্ডাকে এই সমস্ত কার্তিক-মাস-মাহাস্্য 
শ্রাবণ করাইলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু পরক্ষাণেই ভাবিলাম, 
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প্রশ্নকর্ত! হিন্দুগণের আচার ব্যবহারে সম্প্রতি সন্দিদ্ধ। আধিকন্ধু 
পিত-পিতামহ প্রভৃতির পদাঙ্কানুসরণ করিতে পশ্চাৎপদ | শ্ুতবাং 
তাহার নিকট অপ্রত্যক্ষ ব্যাস-বশিষ্ঠাদির নিগুট-তত্ব-সমবেত বিধি- 
নিবেধ-পু্ণ স্মৃতি বাক্য উদান্ধত করিলে, মন্ধবিশ্বাস সপ্রমাণ 
করিনার তবসর দেওয়। হইবে ও বেদবাক্ অবজ্ঞাত হইবে। 
স্মৃতি ও পুরাণোক্ত বাবস্থাবলী জন্মাস্তর ভিন্ভিতে প্রতিচ্িত। 
্রশ্নকঞ্জ। জন্মাস্তর সাকার করেন'কি না, তাহ। আমার অগোচর । 
পরন্থ প্রত্যক্ষবাদপ্রিয় প্রশ্নকর্ভীর নিকটে ব্যাস-বশিষ্ঠাদির উচ্চা- 
সন আশ! করাও অসঙগত। | 

আমি বলিন স্বন্দপুরাণ বলিয়াছেন, “মাস মধ্যে কার্তিক 
ঘাস পুণাময় হ তাহাতে ব্রত করিলে নন্দনন্দন কষ্ঠচন্ত্র গীত 
হইয়া বিষুণলোকে স্থান দান করেন।” হয়ত প্রশ্মকর্ত। ইহা 
শুনিয়া পুনর্ববার প্রশ্ন করিয়। বসিবেন যে, লিন্দটা কে? তাহার 
নন্দন কৃষ্ণচন্ঞই বা কোথায়? তাহার পেশা কি? স্ব 
কোথায়? স্বর্গ কি নন্দনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র জমিদারী যে, 
সে সেখানে জমি বাঁড়ী দিয়া রাখিবে % ইত্যাদি অনর্গল 
প্রশ্ন চলিবে । এতাবৎ মুল প্রশ্ন ( অর্থাৎ) “কাত্তিকে মত্হ্য 
ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন ? ইহার উত্তর ছয় নাই; তাহার উপর 
এতাদৃশ প্রশ্পপরম্পরা আধিয়া পড়িলে, আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র 
বুদ্ধিবৃত্তিটা আঁচ্ছন্ন' হইয়া পড়িবে, উত্তর দিব কি করিয়া? 
বিশেষতঃ আমাদের দে শিক্ষা! নাই, সে সিদ্ধি নাই, সে সাধন! 
নাই, মে ভক্তি*নাই, সে.শ্রন্ধা নাই, এক কথায়-.স্সে ভাগ্য 
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নাই যে, প্রহলাদের স্থায় স্তস্ত হইতে দীনবন্ধু কৃষ্ণচন্দ্রকে বাহির 
করিয়া দেখাইব। স্বর্গের নাম শুনিয়াছি, হিন্দুজাতি স্বর্গ সম্বন্ধে 
ও জন্মান্তর সম্বন্ধে যে অসন্দিগ্ধ তাহাও জানি; কিন্তু প্রত্যক্ষ- 
বাদপ্রিয় প্রশ্রকর্ভীর তাহ! চাক্ষষ প্রত্যক্ষগোচর করাইৰ কি 
প্রকারে ? অন্ধবিশ্বাসে অবিশ্বাসী প্রশ্নকর্তা সাক্ষাতে না দেখিলেত 
বিশ্বাস করিবেন না ! পুনরায় মনে করিলাম, প্রশ্নক্তীকে স্মৃতি- 
শাস্্ের প্রশংসাবাদ অংশ পরিত্যাগ করি ভয়সুচক নিষেধগর্ভ- 
বাক্যগুলি শুনাইব, অর্থ বলিব যে, “মতস্য ভূক নরকং ব্রজেত,” 
কান্তিকে মংস্য ভক্ষণ করিলে নরক হয়। কিন্তু পরক্ষণেই 
পুনরায় ভাবিলাম, পুর্নববৎ প্রশ্নপরম্পর! উঠিবে_-নরক কোথায় ? 
(কোন্‌ জেলায় £ ভারতবন হইন্তে কয় ঘণ্টার পথ? স্রহরাং 
প্রশ্নকর্তার কুচি অনুসারে উত্তর না করিলে গত্যন্তর নাই । 
সম্ভবতঃ প্রশ্নকন্কা পরজন্মবিদ্বেষী ; ত্রন্তরাং পরজন্ম পরিহার 
করিয়া উত্তর না করিলে পরিত্রাণ নাই | তাহা হইলে সম্প্রতি 
দেখা উচিত যে, এঁহিক স্ডাখের সহিত কান্তিক বিহিত ব্রতনিচয়ের 
কোনও সম্বন্ধ আছে কিন? স্বাস্থ্যই এহিক সুখের একমাত্র 
সাধক। অতএব বিশেষভাবে দেখিব যে, কা্তিক মাসে বিহিত 
৪ নিষিদ্ধ কম্মীবলীর সহিত সেই স্বাস্থ্যের কোনও সম্বন্ধ আছে 
কিনা? বোধ হয়, ইহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই যে, কি ধন্মী, 
কি অর্থী, কি পরমার্থী সকলেই কোনও না কোনও একটা 
বিশেষ লক্ষ্যকে প্রাপ্তব্য মনে করিয়া অনবরত ব্যাপৃত। কক্মী 
বে ছুঃখকে হুঃখ না বলিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্র্ে প্রাণপণে করা 
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পথে ধাবিত হইতেছে, তাহার যেমন আত্মাপ্রসাদ বা সুখ স্পৃহণীয় 
বস্ত, ধন্মী যে যম-নিয়ম-ধ্যান 'ও ধারণাদির দ্বারা দৃঢ় সংযত 
হইয়া এহিক স্রখে জলাঞ্রন্তি দিয়াছে, তাহারও সেই বিলক্ষণ , 
আহ্মপ্রসাদ বা সখ স্পৃহুণীয় সামগ্রী । অর্থার নিকটেও সেই 
এবং পরমার্থীর নিকটেও তাই। এক কথায় আস্তিক নাস্তিক 
ও মধ্যবস্তী ( অর্থাৎ আস্তিকও নয় নান্তিক ও নয় কিস্তৃতকিমাকার 
যথেচ্ছাচারী একটী নব্য সম্প্রদায়, ধীহার! দলে দলে সর্বব্র 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন ) সকলেরই সুখ সম্বন্ধে সেই এক কথা । 
রুচি অনুসারে স্থখের তারতম্য থাকিলে অথবা এক শ্রেণীর 
প্রার্থনীয় সুখবিষয়ে অপর শ্রেণীর আপন্তি থাকিলেও, সামান্যতঃ 
সুখ নামে একটা সর্ববজন-আদরণীয় বস্তু যে বর্তমান, ইহা 
কাহারও অন্বীকাদ্য হইবে না। আমরা সেই সুখকে এঁহিক 
এবং পারত্রিক এই ছুইভাগে বিভক্ত করি । আপাততঃ এঁহিক 
স্ুখকে পুনরায় শারীরিক ও মাঁনসিক এই ছুইভাগে বিভক্ত 
করিয়া গাকি। শরীর স্বচ্ছন্দভাবে আহার বিহার ও নিদ্রাদিতে 
সমর্থ হইয়া কর্মক্ষম থাকিলে, তাহাকে শারীরিক শখ বলিয়া 
জ্ঞাপন করি । অপুজ্রকের পুক্রপ্রাপ্তি এবং নির্ধনের ধনপ্রাপ্তি 
ইত্যাদিতে যে আত্মপ্রসাদ জন্মে, তাহাকে মানসিক সুখ বলিয়া 
প্রকাশ করিয়া থাকি। স্ুখকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেও মনই 
নুখের জন্মভূমি ও শরীর তাহার রঙ্গভূমি। শরীরের সহিত 
মনের এত বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, শারীরিক সুখ ব্যতিরেকে মান- 
সিক সুখ প্রকাশ'পাইতে পারেনা, এবং মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য মা 
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খাকিলে, শারীরিক সুখের স্বত্বাও উপলন্ধ হ্য়ু ন/; আহার 
বিহার ও নিদ্রা সমস্ত লবব প্রাপ্ত হয়। একজন অতুল এশ্বর্্যের 
অধাশ্বর হইয়াও শারীরিক স্বাস্থ্য নাই বলিয়া, তাহার পক্ষে 
তাহার জীবনটা যেমন দুর্ভর, অসাধারণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াও 
কোন এক অভীপ্লিত বস্থুর অলাঁভে যাহার মন অশান্তিতে পরি- 
পুর্ণ, তাহার পক্ষে তাহার জাবনও সেইরূপ ছুর্ভর। তনে 
সর্দদবিধ মানসিক স্ুখসম্বন্ধে সকলের এঁকমত্য হওয়া সর্ব 
দুঘট । একের মন হয়ত একজন দীন দরিদ্রকে এক মুঠা তন 
দিয়া পরম স্তবখী, কিন্তু অন্যের চি তাহাতে বিষম বিরক্ত । 
একজন হয়ত শাঁকান্ে সন্থষ্ট, অপরে হয়ত পলান্গেও সন্থুম্ট 
নয়? অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই, প্রশ্রকর্তার প্রশ্থত 
তাহার জাজ্জ্বল্যম'ন দুষ্টান্তস্থল। হিন্দুগণ কাণ্তিক মাসে মঙল্স 
পরিত্যাগ করিরা সুখী, তাহাতে তাহাদের চিত্ত প্রসন্ন, কিন্তু 
অনেকে জাবার কান্তিক-সুলভ (ক্ষেত্রজ প্রোন্ঠী) বিলের পুঁটি 
মাছ উদরসাৎ করিয়া পরম আনন্দিত। তাভাতে তাহাদের 
মনের বিলক্ষণ স্ফুর্তি। তাহ। হইলে এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, 
মানসিক স্বখকে ভিত্তি করিয়া! প্রশ্নের উত্তর দিতে বসিলে, 
আমরা সকলের, সহিত একমত হইতে পারিব না । শীরীরিক 
সুখ রা স্বাচ্ছন্দ্য এস্থলে ধর্তব্য। শরীর সুস্থ থাকিলে শারী- 
রিক স্বাচ্ছন্দা; আর শারীরিক স্থাচ্ছন্দ্য থাকিলে সর্ধববাদি- 
সম্মত সর্ববশ্রেণীর স্পৃণীয় মে সুখ যে ছুলভ. নয়, বোধ হয় 
প্রন্নকর্তা ইহ! অঙ্গীকার করিতে কুষ্টিভ হইকেন না। প্রশ্নের 
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উত্তর হউক অথবা ন| হউক, সদুন্ভর হইলেও তাহা প্রশ্নকর্ঠার 
অন্থমোদিত হউক অথবা নাই হউক, আমরা আায়ুবেরিদোক্ত 
দ্রব্য-গুণ-বিচারের সাহাযো দেখিতে চেষ্টা করিব যে, কার্তিক 
মাস-বিভিত স্মৃতিপ্রসিদ্ধ কাব্য ও ব্যবহাধ্য "দ্রব্য গুলি স্বাস্থ্যের 
অনুকূল কি না এবং নিষিদ্ধ কাধ্য ও ব্যবহাদ্য ভ্রব্যঞ্চলি 
স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কি না? 
বায়পুরাণের মতানুসারে স্মৃতি বলেন,- 
যদীচ্ছেদ্বিপুলান্‌ ভোগান্‌ চন্দ্রসূ্য্য গ্রহোপমান্‌ 
কান্তিকং সকল: ব্যাপ্য প্রাতঃস্সায়ী ভবেন্নরঃ | 
দিনে দিনেচ স্রাতব্যং শীডলান্থ নদীষু চ। 
অর্থা--চন্দ্র-সূধ্য গ্রহ তুলা বিপুল ভোগ লাভ করিবার 
ইচ্ছা থাকিলে, সমস্ত কাণ্তিক মাস ক শীতল নদী জলে 
শ্াতঃনান কর্তব্য । 
গরুড় পুরাণের মতামুসাঁর স্মৃতি বলেন-_ 
গবামযুতদানেন বুফলং লভতে খগ। 
তুলসীপত্রকৈকেন ততুফলং কন্তিকে স্মৃতং। 
অর্থাৎ--অযুত গোদন করিলে যে ফললাভ হয়, কাঠিক, 
মাসে বিষু দামোদরের উদ্দেশ্টে একটা মাত্র ছুলসীপতর প্রদান 
করিলে সেই ফল হইয়া থাকে । 
্রক্ধা্ড পুরাণের মতানুলার প্মৃতি বলেন__ 
বিষুঃবেশ্মনি যো. দ্যা কাণ্তিকে মাসি দীপকং । 
আমিম্টো্গসহত্রন্ ফলমাক্পোতি মানৰঃ ॥ 


র্‌ 
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অর্থা-_কা্িক মাসে বিষু-মন্দিরে যে ব্যক্তি ঘৃতাদিপুর্ণ 
প্রদীপ প্রদান করে, সে ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম সহজ্ের ফল প্রাপ্ত 
হয়। অধিক কি “প্রদীপ প্রবোধনাৎ্ নিজে প্রদান করিতে 
অসমর্থ হইলেও পর-প্রদন্ত প্রদীপ উক্কাইয়! দিলেও পুণ্য আছে 
বলিয়াছেন। এই প্রদীপ প্রদান সম্বন্ধে স্মৃতি ভূরি ভুরি 
উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। স্মতির এই ব্যবস্থা দেখিলে স্পট 
প্রতীয়মান হয় যে, স্মৃতির আভগ্রায় কান্তিক মাসে সর্ববথ 
ঘৃতাদিপূর্ণ দীপাদি ব্যবহৃত হউক। বলা বাহুল্য কাণ্তিক মাস- 
বিহিত ভারতের প্রায় সার্বভৌম বা সার্বজনীন দীপাবলী 
অমাবস্া, মহালয়া-শ্রান্ববিহিত উজ্জ্বল আলোক দান এবং 
সমস্ত মাসব্যাপী হিন্দুর প্রত্যেক গুহে আকাশ প্রদীপ দান, 
লে ভারতময় প্রাচীন প্রথার ধ্বংসাবশেষ । . 

ইহা! ব্যতীত কান্ঠিকে অন্যান্য অবান্তরীন কুত্যকলাপ অনেক 
গাকিলেও প্রাতঃসান, ব্রহ্মচর্য, তুলসী দান ও প্রদীপ প্রদান 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সম্প্রতি ব্রহ্ষচধ্যের অনুকূল হবিষ্যান্ন 
তোজন ও যম নিয়ম ব্রতৌপবাসের আলোচনা করিব। 
স্মৃতির স্থুলতঃ অভিমত-_ 

প্রবৃতানাঞ্চ ভক্ষ্য।ণাং কান্তিকে নিয়মে কতে। 
অবশ্যং কঙ্চরূপত্থং প্রাপ্যতে মুক্তিদং শুতং ॥ 

অর্থা কাণ্ডিকে নিত্য ভক্ষ্যমান ত্রব্টের নিয়ম সঙ্কোচ 
করিলে, যুক্তিপাদ শুভ কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয় । 

বলা বাহুল্য, এই প্রথ! বা আদেশই হুবিষ্তান্ের ভিত্তি 
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হবিষ্যান্নে বিহিতকাল ও বিহিত কতিপয় মাত্র দ্রব্যের ব্যবস্থা 
থাকায়, তন্নিবন্ধন আহারের সঙ্কোচ অবশ্যস্তাবী। তাহা 
হইলেও বিহিত দ্রব্যগুলির নামোল্লেখ করিয়া একবার আয়ুর্ষ্েদ 
সাহায্যে সেগুলির গুণাণ্ডণ আলোচন। করিয়া দেখ! সঙ্গত 
মনে করি । 


হবিষ্য, দ্রব্যানি। 


স্মৃতি বলেন_- 
£হৈমন্তিকং সিতান্থিক্নং ধান্যং মুদগান্তিলা যবাঃ, এই. 
শ্রোকাদ্ধ হইতে আরস্ত করিয়া “অতৈলপন্কং মুনয়ো হবিষ্যান্নং 
বিছুবুধাঃ এই পর্যাস্ত ৪টী শ্লোকে হবিষ্যান্নের ভ্রব্য গুলি নির্ববা- 
চিত হইয়াছে । শ্লোকগুলি বাহুল্য ভয়ে না তুলিয়! দ্রব্যগুলি 
তাষায় ব্যক্ত করিতেছি। হৈমস্তিক অন্ন, (চিনি সংস্পৃত্ত 
খাস্ঠ* ) মুগ, নারিকেল, তিল, যব, নীবার ( উড়িধান, ) বেখো- 
শীক, হিংচে শাক, ক্ষুত্র মূলা, সৈদ্ধক লবণ, গোঁদু্ধ ও গব্যত্বত, 
পনস, আত্্র আমলকী, হরীতকী, জীরক, পিপ্পলী, কদলী, 
ইক্ষু ও অতৈলপক্ক দ্রব্য ইহাই হবিষ্ান্নে ব্যবহাধ্য । অধিকন্তু 
বল! হইয়াছে_ 
গুলসীং বিনা য। রিল ল পুজা, 
স্ানং 'ন তদ্‌ যশ তুলসীবিবজ্জ্ধিতং, 
' পীতং ন তদ্‌ যত ভুলসীৰিবজ্জিভং 


অর্থাৎ-তুলসী বিনা সান পুজ! দান, পান সর নিক্ষল। 
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প্রত্জেক কাধ্য তুলসী লাহচধ্যে করিতে হইবে ও প্রত্যেক ভ্রব্ 
এমন কি ফলটা পধ্যন্ত তুলনী-সংপৃক্ত করিয়! আহার করিতে 
হইবে। সর্ববকম্ম্ে তুলসীর প্রাশস্ত্য কীন্তিত হইতেছে । ফল কথ! 
কান্টক মাসে তুলসীর বল ব্যবভারই স্মৃতিকারের অভিমত । 
স্যতি আরও বলেন, 

'গীতং বাগ্ঘংচ নৃজংচ কান্ডিকে পরতে! হরেঃ। 

যঃ করোতি নরো ভক্তা' লভতে চাক্ষয়ং কলং ॥ 

অর্থাৎ-_কা্িকে শ্রীহরির সম্মুখে যে বাক্তি ভক্তির 
গহিত গীত বাছ্ধ ও নৃত্য করে, সে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়। 
বলা বাহুল্য কার্ঠিকে রাপোংসব, প্রতাহ দেবালয়ে নাম সংকী- 
রন ও দৈনিক ছারে দ্বারে বৈষ্বগ্গণ কর্তৃক বিষুগনাম কীন্ভন, 
এই ব্যবস্থার ভিদ্ভিতে প্রতিষ্ঠিত ও আনাদি কাল আচরিত। 
সম্প্রতি জানা যাইতেছে যে, স্মৃতির মতে কার্টিক মাসে প্রাত?- 
স্নান, ব্রঙ্গচর্ধা, তুলসীর বহুল ব্যবহার, ছ্তময় প্রদ্দীপ ব্যবভার 
ও নিদিষ্ট কতকগুলি হবিষ্কোপযোগী দ্রবোর ব্যবহার সর্ববথা 
কর্তব্য । 
এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদোক্ত রোগানুতৎপাদনীয়াধ্যায়-বিহিত খহচর্যা| 

ও দিনচর্ধা। অবলম্বন করিয়া, এই কান্তিক মাসে আয়ুর্বেবেদ কি ক্তি 
কর্তব্য নিদ্ধীরণ করিয়াছেন, তাহ দেখিবার চেষ্টা করিব। খাতু- 
চধ্যার আলোচনায় আয়ুর্বেদ বলিয়াছেন, 

মাসৈদিংখ্যৈমাধাস্ৈ: ক্রমাৎ ষড়খতবঃ স্মৃতাঃ | 

শিশিরোহধ বসন্তশ্চ 'ভ্ীব্ষবর্ষাশরদ্বিমাঃ ॥ 
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অর্থাৎ-_মাঘাদি ছুই দুই মাসে এক একটী খু গণনা 
করিয়া যথাক্রমে শিশির বসস্তাঁদি ছয়টী খাডু হইয়া থাকে । 
যথা--.মাঘ ফাল্গুন শিশির, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ আষাঁট 
গ্রীষ্ম, আবণ ভাদ্র বর্ধা, আশ্বিন কান্তিক শরণ, অগ্রহায়ণ 
পৌষ হেমন্ত । 


শীতে বধানু চাগ্ভাং স্ত্রীন্‌ বসন্তেতন্ত্যান্‌ রসান্‌ ভজেগ। 
স্বাদুং নিদাঘে শরদি স্বাঁদুতিক্তকষাঁয়কীন্‌। 
অর্থাৎ শীতল বর্মাকালে মধুর অক ও লবণ রস, বসস্তকালে 
কটু তিক্ত ও কষাঁয় রস, গ্রীপ্নকালে মধুর রস এবং শরতকালে 
মধুর তিক্ত ও কষায় রস সেবন করিবে । তাহা হইলে আমাদের 
হাঁলোচ্য কার্তিক মাসটী শরৎকাল মধ্যে গৃহীত হইতেছে । শরৎ- 
চধ্য। আলোচনা করিলে দেখ! যায় 


ব্ষাশীতোচিতাঙ্গানাং সহনৈবার্করশ্মিভিঃ | 
তণ্তানাং সঞ্চিতং পিশ্তং বুষ্কৌ শরদি কুপ্যতি । 
তজ্জয়ায ঘৃতং তিক্তং বিরেকো রক্তমোক্ষণং | 


অর্থা_বৰ্দাশৈত্যাভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের শরীর শরংকালে 
হঠাঁৎু সূর্য কিরণের দ্বারা তাপিত হইলে, বর্ধাসঞ্চিত পিস্ত শরতে 
প্রকুপিত হয় । অতএব পিস্ত প্রশমনার্থ তৎকালে শাস্ত্রবিহিত 
প্রত ও তিক্ত সেবন করা উচিত । এবং বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ 
কর্তব্য । আবার শরশুকালে খাস্ভাখাস্ঠ নির্বাচন প্রসঙ্গে বিশেষ 
করিয়া বলা হইয়াছে যে-_ 


€ 
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তিক্তং স্বাছু কষাগ্রঞ্চ ক্ষুধিতোহন্নং ভজেল্লঘু 
শালিমুদগসিতা ধাঁত্রী পটোলং মধু জাঙগলং | 
চন্নমনোশীরকপূররমুক্তীজগ বসনোজ্ড্বলঃ। 
সৌধেষু সৌধধবলাং চক্দ্রিকাং রজনীমুখে। 

॥  অর্থাৎ-শরৎ খতুতে ক্ষুধার উদ্রেক বোধ করিলে, তিক্ত 
মধুর 'ও কষায় রসযুক্ত লঘু অন্ন ( পুরাতন চাউলের মন্ন ) মুগ, 
চিনি, আমলকী, পটোল, মধু ৭ও জাঙ্গল মাংস ভোজন কর! 
উচিত । চন্দন '3 উশীরান্ুলেপন, কপূর ও মুক্ত/-সংশ্লিষ্ট মাল্য- 
ধারণ এবং শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পুর্নবক শুটি ইয়া সৌধোপরি 
সৌধধবলা চন্দ্রিকা সেবন করা বিধেয়। 

অধিকন্থ শর-চথ্যায় বলা হইয়াছে যে - 
তগ্তং তপ্তাংশুকিরণৈঃ শীতং শীতাংশুরশ্মিভিঃ 
সমন্তাদপ্যহোরাব্রমগন্ত্যৌদয় নিরবিবষং | 
খুচি হংসৌদকং নাম নিম্মলং মলজিড্ভলং 
নাভিষ্যন্দি ন বা রূক্ষং পানাদিক্মৃতোপমং । 
অর্থাৎ---যে জল সমস্ত দিন সূর্য্যরশ্যি দ্বারা সম্তপ্ত এবং 
সমস্ত রাত্রি চন্দ্র ও নক্ষত্রাদিকিরণে স্রশীতল ও অগন্ত্োদয়ে 
নির্বিনিধীকৃত, আয়ুর্বেদ তন্্কারগণ তাহাকে হংসোদক বলেন । 
এই পবিত্র নিশ্মল জল বাতাদি দৌধনাশক ও অনভিস্ন্দি অর্থাৎ 
কফকারক নহে বা রুক্ষ নহে । সান পানাদিতে ইহ! অমৃততুল্য। 
শর্কাল ব্যতীত অগস্তির উদয় হয় না, এবং সেই অগ- 
স্তির রাত্রি শেষ প্রশস্ত কীন্তিত থাকায় আয়ুর্ধেেদ শরশুকালে 
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প্রাভঃক্ানের ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রদান করিতেছেন। দিনঘর্য্যা 
আলোচন! স্ময়ে বলা হইয়াছে যে, “সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে সর্ববদ! 
প্রাতরুথান ও প্রাতঃনান বিধেয়' । খতুচধ্যা আলোচনায় জানা 
যাইতেছে শরতকালে সর্ববথ! প্রাতঃন্নান বিধেয়। কেবল প্রাতঃ-' 
স্নান বলি কেন, শর্কালে পিন্তপ্রশমনার্থ তাবু কৃত্যই কর! 
উচিত। শরতকালে প্রাতঃকালীন নদীর জল, যাহ! হংসোদক 
নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা কফকারক নহে, অথচ পিস্ত- 
নাশক | স্তরাং শরতে পিত্তপ্রশমনার্থ নদীতে প্রাতঃস্সান করা 
একান্ত উচিত। আয়ুৰেনদ তন্্কার ও স্মৃতিকার প্রাতঃস্নান 
সম্বন্ধে যে একমত, তাহ! স্ৃস্পন্ট প্রতীতি হইতেছে । দুইজনেই 
জগতের হিতীকাগক্গী সন্দেহ নাই। একজন এহিক স্বাস্থ্যের 
কথা কহিতেছেন, অপরে পারত্রিক পুণ্যের কথা বৰলিতেছেন। 
হিন্নুজাতি ইহকাল পরকাল উভয়ই স্বীকার করিয়া থাকে ; 
স্ৃতরাং হিন্দুর নিকট স্বাস্থ্য ও যেমন আদরের জিনিষ, পারত্রিক 
পুণ্যও সেইরূপ স্পৃহণীয় বস্তু । শুনিয়াছি বড় বড় ডাক্তারগণও 
প্রাতঃস্্রানের ব্যবস্থা দিতে কুষ্টিত হন না। তাহাদেক্ক মধ্যে 
অনেকে প্রাতঃ্সনৈ কৰিয়। থাকেন । তবে তাহাদের মত প্রাতঃ- 
নান করিয়! অনাবৃত অঙ্গে থাকা উচিত নয়, গরম কাপড় 
পরিধান ও গরম ঘর ব্যবহার করা উচিত। হিন্দুজাতি প্রাতঃ- 
স্ানান্তে শুচি ও" গুদ্ধ রেশমী অথবা পশমী কাপড় পরিধান 
করিয়।, সোত্তরীয় হইয়! দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হন; এবং তুলসী 
চন্দন উশীর কপূর ইত্যাদি সদগন্ধবিশিষ্ট মন:গ্রাসাদকর . সামগ্রী 
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লইয়৷ দেবাচ্চনায় রত হয়েন। উভয়ের আচরিত প্রথাগুলি 
্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল হইলেও এক শ্রেণী কেবল স্বাস্থ্যের প্রয়ো- 
জনীয়তা দেখাইয়া মানবগণকে সকামতভাবে প্রবর্তিত করিতেছেন, 
অন্য শ্রেণী পারত্রিক পুণ্যের প্রয়োজনীয়তা খ্যাপন করিয়া 
মানবদিগকে নিফামভাঁবে চালিত করিতেছেন। আমঘুবেরবেদ এঁহিক 
সুখের একমাত্র সাধক, স্বাস্থ্যের অনুকূলে কেবল ব্যব্স্থা 
দিতেছেন। স্ুচতুর স্মৃতিকার স্বাস্থ্যের: অবিরোধে পারত্রিক 
পুণ্যের একমাত্র সাধক ধশ্মকাধ্যের উপদেশ প্রদান করিতেছেন | 
স্মৃতিকারের একাক্রিয়া দ্বার্থকরী হইতেছে । এক্ষণে স্থধীগণ 
বিবেচনা করুন, এই উভয়ের মধ্যে কাহার ব্যবস্থ। কি প্রকার 
কৌশলপরিপুর্ণ ও সম্মানাহ। ঝালককে কবচ ধারণ করাইয়া 
যিনি যুগপৎ শরীরের শোভা সংবদ্ধন ও -অরিষ্ট নাশ করিতে 
যত্ব করেন, তাহার সে ব্যবস্থা যে গভীর গবেষণাপ্রসূত ও 
চিন্তাশীলতার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । কামনা আংশিক 
অপুণ্তিতে বিষময় ফল প্রসব করে। কর্তব্যজ্ঞানের নিকট অভাবে 
উদাসীন্য নাই বা! সম্তাবে উম্মন্ততা নাই। কর্তব্যভ্গানে দায়িত্ব 
আছে কামনায় দায়িত্ব নাই। স্ত্রধীগণ বিবেচনা করুন, ইহার 
মধ্যে কাহার মূল্য অধিক । যাহা হউক প্রাতঃন্নান সম্বন্ধে কি 
আয়ুর্ষেধদ কি স্মৃতি উভয়ের মত যে এক ইহাতে সন্দেহ নাই। 

__ পুর্ব্বোক্ত খতুচর্ধ্যানুসারে আশ্বিন কান্তিক এই. ছুই মাস 
শরত। শরতে বর্ষাসঞ্চিত পিন্ত প্রকুপিত হয়। তজ্জন্য শরতে 
পিত্তপ্রশমনার্থ তাবৎ আহার বিহার করা উচিত। এস্থলে 
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সন্দেহ হইতে পারে যখন শরতের মধ্যে আশ্বিন ও কান্তি 
এই ছুই মাস পরিগৃহীত হইতেছে, তখন কেবল কার্তিক মাস 
পুণ্য বা পিত্তপ্রধান কাল হইবে কেন? আশ্বিন বা হইবে ন! 
কেন? অথবা কান্তিকে কর্তব্য বা অকর্তব্য প্রথাগুলি আশ্বিনে 
আচরিত ন! হইবে কেন ? আশঙ্কা মন্দ নয়। আশ্বিনে শরত- 
কালোচিত অনেক ব্যবস্থা আচরিত হইলেও কার্তিকে যে বিশে- 
ষত্ব রহিয়াছে, তাহা কিঞ্চিম্মাত্র প্রণিধান করিলে জানা যায়। 
কাণ্তিক শরতের অস্তিম মাস, সুতরাং খতুর সন্ধিস্থল ; অব্য- 
বহিতপরবস্তী হেমন্তকালের সহিত ইহার সন্ধি। সন্ষিকালে 
সন্ধিপুজার ন্যায় সতর্ক রহিবার জন্য আয়ুর্বেদ উপদেশ দিয়াছেন । 
আয়ুর্বেদ কেন, সর্ববসাধারণে কার্তিক মাসটাকে যে যমের 
অধিকার বিস্তারের কাল বলিয়! থাকেন এবং সাবধানে রহিবার 
চেষ্টা করেন, বোধ হয় ইহাতে অনেকের সহিত আমি একমত 
হইতে পারিব। আর খতু-সন্ধি বলিরা হউক অথবা ইহা 
বর্মাসিক্ত পুথিবীর পুতিগন্ধসম্পুক্ত কলেবরের শৌষণকাল, 
সুতরাং দুষিত বাম্পরাশি প্রচণ্ড সূর্ধ্-কিরণের দ্বারা উদ্ধে 
উত্তোলিত হইয়। সর্ববত্র ব্যাপ্ত হয় বলিয়াই হউক, কণ্তিক যে 
ম্যালেরিয়া! ব! জীর্ণস্বরের লীলাক্ষেত্র এবং নবাবিভূতি মহামারী 
অর্থাৎ প্লেগের অবির্ভাব কাল, বোধ হয় ইহা শিক্ষিত অশিক্ষিত 
সাধারণ অল্লাধিক'জীনেন। আয়ুব্ধেদমতে এই সমস্ত খতু-সন্ধি- 
কালে পরভাবী খতু প্রতিপালনীয় অনেকগুলি নিয়ম প্রতি- 
পালন করিবার উপদেশ রহিয়াছে। হেমন্তে অসাবধান হইলে 
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অর্থাৎ শরীরে ঠাণ্ডা লাগাইলে হঠাৎ সপ্দি, কাশি, কক ও বাত 
(নিউমোনিয়া) পর্য্যন্ত হইতে পারে, ইহা হনেকের অনুভূত । 
স্থতরাং আশ্বিনের হ্যায় কার্তিকে কেবল পিন্তনাশক আহার ও 
বিহার স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। কফ-পিত্তনাশক অগব। ব্রিদোষ- 
নাশক আহার ও ব্যবহার অনুকূল । 
যে মহ্শ্য কথা লইয়া প্রশ্ন, উঠিয়াছে, এক্ষণে তাহার গুণা- 
গুণ বিবেচনা! করিয়া দেখিবার আবশ্থাক ষে, স্বাস্থাম্বেধীর পক্ষে 
তাহ ভোজনের অনুকূল কি না ? 
মত্স্যান্থ বুংভণাং সর্ব রব পুক্রনদ্ধনাত, 
বলাঃ স্িগ্ষোঞ্চমধুরাঃ কফপিন্তকরাঃ স্মতাঃ | 
অর্থ২--সাধারণতঃ মত্স্য সকূল মধুর রস, উষ্ণবীন্য, লিগ, 
গুরুপাক, পুষ্টিকর, রক্তপিত্তকারক ও ককপিন্তজনক। 
পুর্ব আায়ুনেব্দ ও স্মৃতি উভয়ের মতে প্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে যে, কান্তিকে লঘু অর্থাৎ যাভা সহজে জীর্ণ হইতে 
পারে তাহাই সেবন করিবে, পিভুনাশক জনা ব্যবহার করিবে 
এবং আহারের সঙ্কোচ করিবে । বিশেষতঃ কার্তিক সাসটা 
শর ও হেমস্তের সন্ধি বলিয়া কফপিত্তনাশক দ্রব্য আহার 
ও ব্যবহার করা সর্বগা বিধেয়। এরূপ আবস্থায় কফ- 
পিন্তকারক, রক্তপিস্তজনক ও গুরুপাক, মত্ম্য ভক্ষণের 
নিবেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া স্মৃতিকার অপরাধ করিয়াছেন উহা 
চিন্তা করা সঙ্গত নহে। আয়ুর্বেদ স্বাস্থাহানির ভয় দেখাইয়া 
যাহা নিষেধ করিতেছেন, স্মৃতি, পুণ্যহানি ও নরকের ভয় দেখা- 
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ইয়া সেই নিষেধের সমর্থ করিতেছেন কি না স্ুপীগণ তাহ 
বিবেচনা করুন। বিশেষতঃ কার্তিক মাস--স্থলভ ক্ষেত্রজ 
প্রোষ্টী (বিলের পরঠি মাছ) মতম্যের মধ্যে কিরূপ গরিষ্ঠ ও 
স্বাস্থ্যনাশক তাহা সাধারণের অবিদিত নাই । মুক্তিমান পিস্ত- 
স্বরূপিণী পুতি মাছ যে ম্যালেরিয়া দেবীর জীবন্ত আমন্ত্রণ 
পত্রিকা বোধ হয় আনেকেই ইহাতে সহাস্য অঙ্গীকার প্রদান 
করিবেন। সেই পুঁঠি সস্তার দিনে এবং সাধারণতঃ কাণ্তিক 
মাসে "মৎস্য ভক্ষণ নিষেধের আদেশ" দিয়া, স্মৃতি ভিতরে ভিতরে 
আয়ুর্ব্বেদের অমোঘ উপদেশ হিন্দুজাতির শিরায় শিরায় যে 
প্রবাহিত করিয়া দেন নাই ইহা কে বলিতে পারে ? ইহাতে 
অঙ্গীকার দিবার কু প্রকাশ করিলে দগ্ধোদরের বশীকরণকে 
উচ্চাসন দেওয়। হইবে না কি? 

আয়ুর্ষোদ আারও বলেন-শরতে 

তুষারক্ষারসৌহিত্য-দধিতৈলবসাহতপান্, 
ভীক্ষমগ্দিবাস্বপ্ন-পুরোবাতান্‌ পরিত্যজেশু। 

অর্থাৎ__নীহার, ক্ষার, উদরপূর্ণ ভোজন, দধি, তৈল, বস! 
€চধিব) বিশিষ্ট জিনিষ, সূর্ধ্যাতপ, তীক্ষ মগ্য, দিবা নিদ্রা, ও 
পূর্ব বায়ু পরিত্যাগ করিবে। তাহ! হইলে তৈলিক পাচা, 
অন্যথা দুষ্যু, চব্ববীব্যাপ্ত এবং পূর্ণভোজনের সম্পূর্ণ সহায় সেই 
মত্ম্য তাহার মতে শরতে একান্ত পরিত্যজ্য কি না, তাহা 
বিজ্ঞমগ্ুলী বিবেচন! করুন । কেবল মৎস্য ক্ষণ নিষেধ বলিয়! 
নয়, স্থৃতি-মৃতানুসারে কার্তিক মাঁসবিহিত হবিষ্যান্নোপযোগী 
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পদার্থগুলির নিন্মে একটী তালিকা! প্রদান করিয়! আযুর্দেবদের 
সহিত স্মৃতির যে কিরূপ দুশ্ছে্য সম্বন্ধ তাহ! দেখাইতে যত 


করিলাম । 
স্বতিবিভ্তি আধুর্কেদবিহিত তততৎ 
হবিষ্যান্ন ব্য । দ্রব্যের গুণু। 


হৈমন্তিকধান্য__শীতল ও পিত্তনাশক। 
চিনিমিশ্রত খাছ্য--মধুর ও পিত্তনাশক | 
মুগ_ মধুর ও কফ পিন্তনাশক । 
নারিকেল--বাতপিত্তনাশক | 

তিল--কষায় রস শরতে সেব্য। 
যব--মধুর রস ও কফপিননাশক । 
নীবার---মধুর রস পিভতনাশক ও লঘুপাক। 
বেখোশাক-মধুর রস ও ত্রিদোষনাশক ! 
হিংচেশাক-_-তিক্তরস ও পিতনাশক । 


ক্ষুদ্র মূলা-কটুরস, ত্রিদোষনাশক ও লঘুপাক ৷ 


সৈন্মবলবণ--পাচক ও ত্রিদোষনাশক । 
গো-ছু্ধ-মধুর রস ও পিভনাশক । 
গব্যঘৃত--ত্রিদোষনীশক । 
পনস--মধুর রস ও বাতপিতনাশক। 
আত্র-ষধুর রস ও ত্রিদৌষনাশক | 
জীরক--লঘু ও পাচক। 
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স্থৃতিবিহিত আরুর্ধেদবিহিত তন্ত 
হবিষ্যান দ্রবয। দ্রবোর গুণ। 
১৭। উঠ 


, ১৮। হরীতকী / ইহার গুণ সকলেই জানেন । 
১৯। পিপ্ললী | 

০1 কদলী-_বাতপিত্তনাশক । 
| ইক্ষু__মধুর রস পিত্রনাশক। 
| অতৈলপক্ দ্রব্য-_কারণ তৈলপক্বদ্রব্য পিস্তকারক 
ও দুজ্জর । 

পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, -শরৎকালে মধুর, 
তিক্ত ও কষায় রস সেবনীয়। খতু-সন্ধি বলিয়া শরতের অন্তর্গত 
হইলে৪ কান্তিক মাসে কফপিত্রনাশক বা ভ্রিদোষনাশক খাছ 
ব্যবহাধ্য। উদ্ধৃত তালিকা দুষ্টে আপনার! বিবেচনা করুন যে 
পুণ্যান্থেষী ম্মান্তদিগের সহিত স্বাস্থ্যান্তেধী আযুর্ধেবেদ তন্বকারদিগের 
আভ্যন্তরীণ মতে কিরূপ দুশ্ছেগ্ধ এঁক্য বর্তমান। একপ স্থলে 
বিবেচনা করুন অধিকারিতেদ ও রুচিভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
জগতের হ্িতাকাঙক্ষী ব্যবস্থাপকদ্বয় জগতের হিতৈষণায় কোনরূপ 
কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন কি না? পূর্বেবে আর এক কথ! 
বলা হইয়াছে যে, স্মৃতিকারের উপদেশ, প্রত্যেক খাগ্ধ দ্রব্য 
তুলসীসম্পৃক্ত করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে । তুলসী যে ম্যালে- 
রিয়ানাশক ইহ! আমেরিকান ডাক্তাবগণ পধ্যস্ত স্বীকার করিয়া 
থাকেন। সামান্যতঃ অন্মদ্দেশীয় চিকিতৎদকগণ যে তুলসী রসে 
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ুরদ্ব উষধগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা অনেকে বিলক্ষণ 
অবগত আছেন । কি করিয়া বলিব যে ম্যালেরিয়ার লীলাক্ষেত্র 
কাণ্তিক মাসে সেই তুলসীর ভুরি ব্যবহার প্রবন্তিত করিয়! স্মৃতি- 
কার প্রকারান্তরে স্বাস্থোর অনুকূলে ব্যবস্থ৷ দিয়! যান নাই ? 
মার এএঁকটী বিষয় বোধ হয় পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে 
পারে যে, স্মৃতি শরৎকালবিভিহ পুজা ও ব্রতগুলি গবাদ্ত 
সংস্পর্শে পবিত্র করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। দ্বত যে 
রিদোষনাশক এবং আজা ধুম যে বিবিধ সংক্রামক বাধির 
বাজাণুনাশক উহা সাধারণের স্বীকাধ্য । শরতে সেউ প্লুতপ্রচর 
পূজা ও বরতগুলির ভুরি ব্যবস্থা করিয়া শ্তি যেস্থাস্থ্যের আন্ব- 
কলা করিয়া যান নাই ইহাঁও বল! সঙ্গত নতে | শরতে সর্ব 
প্রধান শারদীয়া পূজা, কালী পুজা, জগদ্ধাত্রী পুজ| ও কান্তিক 
পূজা ইত্যাদি শ্যন্যান্য হানেক ব্রত ও পুজ! যাহাতে ঘ্বৃত-প্রচি্া 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, ততসমস্ত এই শরাতে মধিকন্ত্ব কাণ্তিকে 
ব্যবস্থিত হইয়াছে দেখিয়। অনুমান হয় যে, শরখকালে অধিকন্ম 
গ্ভুসন্ধি কার্তিক মাসে ভ্বৃুতের বহুল ব্যবহার স্মৃতির একান্ত 
মভিপ্রেত। এতগুলি ্ুতপ্রচুর পুজা ও ব্যবস্থা করিয়া স্মৃতিকার 
পর্যাপ্ত মনে করেন নাই । সর্বশেষে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার স্থষ্টি করিয়া 
যমভীতি নিবারণার্থ ভগিনীদন্ড পর্লাপ্ত সতের ব্যুবশ্ছা! করিয়াছেন। 
দেবমন্দিরে ঘৃত প্রদীপ, শুশ্যমার্গে ঘৃত প্রদীপ, জলমধ্যে ঘ্বত 
প্রদীপ, গৃহের আাজিনায় দ্বত প্রদীপ- অধিক কি শয়নগৃহে 
পর্য্স্ত ঘৃত প্রদীপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'কে বলিতে পারে, 
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দীপাবলি অমাবস্তা, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে উজ্জ্বল প্রদীপ প্রদান 
ও প্রাত্যহিক প্রত্যেক গৃহে কান্তিকমাসব্যাপী আকাশ প্রদীপের 
বাবস্থা করিয়া, বর্ষাসিন্ত পৃথিবীর পুতিগন্ধসংস্পৃক্ত কলেবরের 
শোধণকালে প্রচণ্ড সুধ্যকিরণের দ্বারা-উদ্ধোন্তোলিত দুষিত বাস্প- 
রাশির সংশোধন করা স্মৃতিকারগণের ইচ্ছার বিষয়ীভূত হইয়াছিল 
না? এই পর্মান্ত ব্যবস্থা দিয়াই স্মৃতি ক্ষান্ত হন নাই । অশ্ব- 
'পঞ্চমীতে অশ্বশালায় ঘ্বুজকতি গজধঠীর দিনে হস্তীশালায় দ্বতাতি 
এবং রাখীপুর্ণিমায় গোশালায় ঘ্বতান্থতি ও বন্দাপনাদির বাবস্থা 
করিয়া যে স্মৃতি জাবর্ভনাপূর্ণ স্থান গুলির পরিক্ষরণ ও সংশোধন 
করা উদ্দেশ্যের নিষয়ীভূত করিয়া যান নাই, ইহা কে বলিতে 
পারে? 

উপসংহারে কাঠ্িকমাস বিহিত আাহারসঙ্কোচের কথা কিছু 
বলিব। কাঠিকে যে আহার সঙ্কোচ সর্ববথা কর্তবা উহা স্মৃতি 
পরোক্ষভাবে বলিয়া থাকিলেও একজন পণ্ডিত আশীব্বাদকালে 
মহারাজকে কিরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন শ্রাবণ করুন। পূর্বের 
বোধ হয় শিক্ষিত সাধারণ কৌশলক্রমে স্বাস্থ্য সাধক দ্রব্য গুলি 
সম্বন্ধে প্রকারান্তরে উপদেশ দিতেন। 

পৌষে মাসি নিরাহার! বহবাহাঁরাশ্চ কান্তিকে 
চৈত্রে মাসি গুড়াহারা ভবস্ক তব শত্রবঃ। 

অর্থাৎ--হে মহারাজ ! আপনার শক্রগণ পৌষমানে নিরা- 
হার, কা্রিকমাসে বহ্বাহার ও চৈত্রমাসে গুড়াহার করুক। 
বাক্যটী আশীদবাদাত্মক। ম্হারাজকে উদ্দেশ করিয়া আশীর্বাদ 
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করা হইয়াছে । যে কয়েকটা বিশেষণ দ্বারা রাজার শত্রুকে 
বিশেষিত করা হইয়াছে, সেই বিশেষণের' মধ্যে আমুর্বেবেদের নিগুঢ় 
তত্ব কিরূপভাবে নিহিত রহিয়াছে দেখুন। পোঁধমাসে নিরাহার 
হইলে রোগ, কার্টিকমাসে বহবাহার হইলে রোগ এবং কফ প্রধান, 
বসন্তকাল চেত্রমাসে গুড় খাইলে কফজনিত রোগ অবশ্যস্তাবী । 

আপনারা বিবেচনা করুন কা্ডিকে প্রচুর পরিমাণে আহার 
করিলে যে অনিষ্ট হয়, তাহা পূর্বে কিরূপ সার্ববজনীন ছিল ॥ 
যাহা হউক আমাদের বিশ্বীস হিন্দুগণ বর্ণাশ্রম-ধন্ন পরিত্যাগ 
পুর্ববক পুজা -পার্ববণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়। এবং স্বেচ্ছা- 
চার-স্বোতে ভাসমান হইয়। ভারতকে যে দুভিক্ষ ও মহামারীর 
রঙ্গভূমি করিয়াছেন, এ সন্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিবের সহিত 
আমি একমত হইতে পারিব | সর্বশেষে নিরামিষ ভোজন সম্ধন্ধে 
পাশ্চাত্য প্রদেশের মুকুটমণিস্ববূপ জন্মান দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
লুইস্‌ কুণ সাহেবের আংশিক মত উদ্ধত করিয়া এ প্রবন্ধের 
সমাপন করিলাম । ূ 
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ইহার ভাবার্থ এই যে, কোন কোন পরিবারের সম্তানগণ 
প্রথমাবস্থা হইতে মাংস আহার করে না। আমি ৪বিশেষ পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহাতে শাহারা হুষ্টপুষ্ট হইয়া! থাকে। 
শামি বিশ্বস্ত সূত্রে নিদ্ধীরণ করিতেছি যে, এই পরীক্ষা নিরামিষ 
ভোজনের ফল। এতদ্দারা বালকগণ শারীরিক ও মানসিক 
উভয়বিধ উত্তম ফললাভ করে। তাহার! ত্রিবিধ মানসিক ফল 
প্রাপ্ত হয় সর্থাং বুদ্ধিগত, ইচ্ছাগত ও প্রকৃতিগত । 

শ্বেতাঙ্গ ব্যবস্থাপক অপেক্ষা ভারতীয় কৃষ্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপকগণ 
একটু অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আমুর্ব্ধেদ একেবারে 
নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা দেন নাই। দেশ বিশেষ ব্যক্তি 
বিশেষ ও অবস্থা বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই শরতকালেও : 
জাঙ্গল মাংস ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন । এই মাংস ভোজন 
ব্যব্থাতেও স্থাস্থ্যরক্ষার অচিন্তনীয় কৌশল নিহিত রহিয়াছে, 
অনুসন্ধিতসা সহকারে অবহিত হইলে তাহা জান! যায়। জাঙ্গল 
মাংসের মধ্যে হরিণ ও শশক এই ছুই মাংস ভক্ষ্য কোটীতে 
পরিগৃহীত হয়। অনুসন্ধিতস্গণ আযুর্বেবদ-সাহায্যে বিলক্ষণ 
জানিতে পারিবেন' যে, উত্ত দুই মাংস ত্রিদোষনাশক ও অনেক 
রোগাপহ। ভক্ষ্য মাংসের অভাব ছিল না, কিন্তু কালবিশেষে 
ও অবস্থাবিশেষে এই মাংসের বিশেষ বিশেষ নির্বাচন দেখিয়া 
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ধাহারা পূর্বাচার্যগণের অলৌকিকী প্রতিভ1_-অচিন্তনীয় চিন্তা" 
শীলতা ও কৌশলপুর্ণ হিতৈষণায় শ্রদ্ধা ও আস্থার পরিবর্তে 
অবজ্ঞা ও অনাস্থ। প্রদর্শন করেন, তীহাদের নিকট আমরা 
প্রদত্ত উত্তরের সারবন্তা আশা ন। করিলেও এই পথ্যন্ত বলিতে 
পারি যে, পার্সত্রক পুণের প্রবন্তক স্মৃতিবাক্যে মাস্ক! রাখিলে 
স্বাস্থ্যলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের মঙ্গল ব্যতীত অমজল হইবে না। 


চি 
রি কপ পাপ 


ভি ॥ 





«  অতিবুগ্টিরনাবৃগ্টিমুঘিকাঃ শলভা খগ।, 
প্রত্যাসম্গাশ্চ রাজানঃ ষড়েত| ঈতরঃ স্যৃতিি। 


দুভিক্ষ পত্রী ঈতি আমাদের চির পরিচিত। ইভা ছয় 
ভাগে বিভক্ত । ১ম অতিবৃষ্টি, ২য় অনাবৃষ্টি, ৩র মুষিক, ধর্থ 
শলভ, ৫ম খগ, ৬ষ্ঠ প্রতিদ্বন্্ী রাজবুন্দের প্রত্যাসন্তি অর্থাৎ 
সীমান্তে সমুপস্থিতি। পুরাকালে ঈতি ছিলনা এরূপ নহে কিন্তু 
সম্প্রতি ভারতে যুগপৎ সবকয়টার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া 
যায়। অবশ্যই সকলে জানেন, অতিবৃষ্টি ও অনাবুৃষ্ি পরস্পর 
প্রতিযোগী, উভয়ের এককালীন আবির্ভীব অসম্ভব, কিন্তু ভারতের 
কি দৌর্ভাগ্য, বিরুদ্ধ ধন্মাবলম্বী হইলেও বিপজ্জাল ভারতের 
নিষ্পেষণে স্ব স্ব প্রতিযোগিত্ব পরিহার করিয়। সামানাধিকরণ্যে 
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শক্রুত। করিতেছে! এইখানে মহাকবি কালিদাসের একটী 
কবিতা মনে আইসে, কবিকুল-তিলক বলিয়াছেন-- 
জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ, ত্যাগে শ্রাঘা বিপর্ধায়ঃ 
গুণ! গুণানু বন্ধিত্বা তন্ত সপ্রসব! ইব। 

. জ্্কান ও মৌন, ক্ষমা ও শক্তি এবং ত্যাগ ও শ্রাঘাভাৰ 
এই কয়েকটা পরস্পর বিরুদ্ধগুণ। গুণের অনুরোধে দীলিপ 
মহাাজার নিকট সপ্রসব ৪শর্থাৎ ভ্রাতভাবে বিরাজিত ছিল ।. 
দৌর্ভাগ্যের অনুরোধে আমাদের ভারতেও বিরুদ্ধ ধর্্মাবলম্থিনী- 
ঈতি সন্ততি, সঙোদরার ন্যায় একত্র সমাবিষ্টা। ইহা সপ্রমাণ 
করিবার জন্য বক দিনের ঘটনাবলী উদঘাটিত করিতে হইবে 
না। বন্বমান বশসরই তাহার সাক্ষ্য দিবে। গত আধাঢ়ে 
যখন হৈমস্তিক ধান্যোত্পাদনৈর প্রধান সময় এবং পকোম্মুখ 
আশু ধান্যের প্রচুর জলাপেক্ষ! সেই সময়েই দেবী অনাবৃষ্ঠির 
আগমনে ততসমস্তই ভন্মীভূত্ত হইয়া গেল। আশু ধান্য ত একে- 
বারেই গেল, বথাকথঞ্চিত্রূপে জীবিত থাকিয়। হৈমন্তিক ধান্য 

যদিও আবণের বারিধারায় পুনঃ কৃষি জীবীর আশার সহিত 
পল্পবিত হইয়াছিল, দেবী অভিবৃষ্টি এই আশ্রিনের ভীষণ জল 
প্রাবনে তাহ! একেবারে কবলিত করিলেন। এক বশুসরেই 
ভগিনীদ্বয়ের উপদ্রব ভারতের কিরূপ সর্বনাশ করিল দেখিয়! 
লউন। এই গেল অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির কথা ৩য় মুষিক, 
প্রতিক্ষেত্রে প্রতিবাসে প্রতিদিন যে ঈতিস্বের পরাক্ষান্টা দেখা- 
ইতেছে তাহা লিখাই বাহুল্য। ৪র্ঘ শলভের বৃত্তান্ত উপসংহারে 
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বিশপরূপে বলিবার বাসন! রহিল। ৫ম খগ, বজদেশে শশ্যা- 
দিতে খগের উপজ্রুব খুব কম হইলেও উত্কলে ভাহা মুন্ভিমান । 
চক্রবাক ও তজ্জাতীয় এক রকম পক্ষী প্রতিবংসবরেই, হেমন্তের 
প্রাহুর্ভাবে গভীর ধান্য ক্ষেত্র সমুদায়ে পড়ে। তাহাদের প্রত্যে- 
কটী প্রায় প্রত্যহ ৩৪ সের স্তুপক্ক শালিধান্য উদরস্থ করিয়া 
কৃষি জীবীর সর্বনাশ করে। উষ্ঠ, ঈতির কথ! অধিক বলিবার 
প্রয়োজন নাই। যে দিন হইতে প্রতিবোগী রুম ভারতের 
মীমান্তে পদার্পণ করিয়াছেন, তদ্দিনাবধি ভারত যে কিরূপ 
আছে তাহা শিক্ষিত মাত্রেই সুবিদিত। ফড়বিধ ঈতি মধ্যে 
অতিবৃষ্টি, অনাবুষ্টি, শলভ, মুষিক, খগ ও প্রত্যাসন্ন গ্রতিদন্ী 
রাজা একত্র সমাবিষ্ট হইয়া ভারতকে যে কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত 
করিয়াছে তাহা প্রতিপন্ন হইল। সম্প্রতি শলভের' বুান্তে 

প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 
অধুনা ইহা মেদিনীপুর) চাইবাস।, খুরদা ও গঙ্জাম প্রভৃতি 
কয়েকটা জেলাকে অনিবার্য অত্যাচারে উৎসন্ন করিতে বসিয়াছে। 
ইহাই এখন সবকয়েকটা ঈতি অপেক্ষা গরীয়সী । বিগত ১২৯৫ 
সালে একবার শলভ দেখা গিয়াছিল; তাহারা প্রায় বেলা 
€টারু সময় নৈখত কোণে আবিভূতি হইয়া (শোন। মায়) 
তৎপর দিন রূপনারায়ণের জলে অধিকাংশ প্রাণ বিসর্জন দের 
তাহার যে ক্ষেত্রে ও যে বৃক্ষে বসিয়! গিয়াছিল সেই ক্ষেত্র ও 
বৃক্ষের প্রচুর ক্ষতি হইলেও কিছু দিন পরে তাহা পুনরায় 
যথাবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত শলভ তাহা হইতে সম্পূর্ণ 
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নৃতন। ইহার! অজর, অমর, অক্ষয় ও অবায়। ইহার্দের অত্যাচার 
অসীম। ১৩০৩ সালে প্রথমে চাইবাসা জেলার অধিকাংশ 
স্থানে আবিভূতি হয়, তৎপরে ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 
আমরা পুর্বে জানিতাম এ জীব বড়জোর উভচর হইতে পারে; 
কিন্তু এ সর্ববনেশে শলভ ভ্রিচর। ইহারা স্বচ্ছন্দে আকাশে 
যেরূপ উৎপতিত হইতে পারে তক্রপ ভূমিতেও ইহাদের অব্যাহত 
গতি, অধিকন্তু ইহারা জলমগ্র হইয়াও আস্ারক্ষা করিতে বিল- 
ক্ষণ পটু। প্রথম আষাঢেই ইহাদের অসংখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানা 
দেখিতে পাওয়া যায়। ধান্তের বুদ্ধির সহিত ক্রমশঃ ইহারা ও 
পরিবদ্ধিত হয়। ধান্য প্রসবোম্ুখ হইবার সময়ে দেখা যায় 
উহ্থাদের মুখ তাক্ষ করাত সদৃশ হইয়াছে । তদ্ৰারা ধান্যের 
খোড় কাটিয়া! কৃষিজীবিগণের বহু আয়াস সাধ্য প্রাণসম শস্কের 
সর্বনাশ সাধন করে। ধান্য কর্ন সময়ে উহার! উপর্ষাপরি 
সংযোজিত হইয়া উড্ডীয়ন শক্তি রহিত হয়। অনেকেই বলেন 
ইহাই তাহাদের খতুকাল। এই মার্গশীম মাস হইতে আরম্ত 
করিয়া আষাঢ় মাসের মধ্যেই কোন এক সময় আলির গর্ডে ও 
ফাটালেব মধ্যে মধ্যে সধপ হইতেও ক্ষুদ্রতর বু সংখ্যক ডিম্ব 
প্রসব করে । অনেকেই বলেন, না হইলেও এক একটা শলভ 
দূ তিন সহজ ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে । এই ডিম্ব চগ্ড 
রশ্মির প্রচণ্ড রশ্মিতে ভ হয়না, অথবা! ভীষণ জলগ্রাবনে 
নষ্ট হইবার নহে। পুনরায় ধান্য বপনের পর যেই ধান্াস্কুর 
দেখিতে পাওয়া যায় অমনি অসংখ্য শলভ-শিশুও আবিভূতি 
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হইয়! ধান্য গাছের সহিত পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে । এইরূপে 
আজ চারি বুসর কাল দেশকে জঞ্জরিত করিয়! ছাড়িতেছে। 
পূর্বেব লোকে যে ক্ষেত্রে দশ পনর মণের অধিক ধান্ত পাইত, 
পাপ শলভের উপদ্রবাবধি সেই ক্ষেত্রে ছু তিন মণের অধিক 
পায়না । ইহাঁতেই বিবেচনা করিয়া লউন এক সামান্য শলভেই 
সংসারের কি শোচনীয় অবস্থা ঘটাইতেছে। জগত পিতা 
ক্তগদীশ্বর আর্তনাদপুর্ণ দেশের “মাঙ্গল্য বিধান করিয়। এ 
শোচনীয় দৃশ্যের কবে বে বনিক! পতন করিবেন ভাবিয়া 
স্থির করিতে না পারায় অনেকেই উতকন্টিত। 


চে 


অপূর্থ অতিথি সৎকার । 





“দানং বিভ্তাদূতং বাচঃ কীত্তিধন্মৌ তথায়ুষঃ | 
পরোপকরণং কায়াদসপারাত্ সারমাহরেত ॥” 
বাক্য হ'তে সতা আর বিন হ'তে দান 
আবু হ'তে কীন্তি ধন্ঘ করিবে আদান । 
শরীর হইতে আর পর-উপকার 
একূুপে সংগ্রহ কর অসারের সার ॥ 
পুর্বকালে মযুরধবজ নামক এক অতি ধম্মরভীর হরিভক্ত 
রাক্তা ছিলেন। একদা ভগবানের অপরি কৃপা তাহার সখিত্ব 
লাভ করিয়; অজ্ভনের মনে “আমিই অধিক ভক্ত” এইনূপ 


[ ৩৭ ] 
কিঞ্চি অভিমানের সঞ্চার হওয়ায় সর্ববান্ত্মামী ভগবান্‌ তাহা 
বুঝিতে পাঁবিয়া কৌশলে একজনের গর্বব-খর্বব করতঃ সপথে 
আনয়ন এবং অপর একজনের মহব্ব-প্রকটন-মানসে অজ্ভনকে 
বলিলেন-_-“সখে ! শুনিতেছি রাজা মযুরধ্বজ অতিশয় হরি- 
ভক্ত ও ধম্মভারু। চল একবার ছল্সবেশে গমন করতঃ রাজার 
হরিভক্তি ও ধন্মভীরুতা প্রত্যক্ষ করিয়া আসি।” অজ্ভনও 
অন্তমামীর অন্তরের কথা বুঝিতে না পারিয়া “তাহাই হউক” 
বলিয়া সম্মতি প্রদান করায় ভগবান অজ্ভুনকে একটি সুন্দর 
বালকের বেশে সাজাইয়া এবং স্বয়ং বুদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ 
করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দৌবারিক দ্রুতপদে 
রাজাকে “দ্বারে অতিথি উপস্থিতির” বাত্তা প্রদান করিল। 
রাজ! তখন কুষ্জসেবায় অত্ান্ত আসক্ত ছিলেন; সুতরাং 
দৌবারিককে বলিলেন--“তুমি তীহাদিগকে কিয়ৎ্ক্ষণের জন্য 
দ্বারে সম্মানের সহিত উপবিষ্ট করাও, আমি অবিলম্ঘে যাই- 
তেছি।” অন্িথিদ্বয় দৌবারিকের নিকট এই রাজাজ্ঞা অবগত 
হইয়! স্ভল করিয়া কিঞ্চিৎ ক্রোধের ভাণ করতঃ “তবে রাজ। 
অতিথির উপেক্ষা করিলেন” এই বলিয়া রাজদ্বার পরিত্যাগ 
পূর্ববক প্রস্থানোদৃযোগ করিতেছেন ইত্যবসরে রাজ! আনিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের চরণযুগল ধারণ করিয়৷ কাতর- 
স্বরে স্বীয় দোষের ক্ষমা প্রার্থনা! করতঃ আতিথ্য স্বীকার জন্য 
পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ মিথ্যা কোপ 
প্রদর্শন করতঃ বলিলেন.“বদি আমার একটি প্রার্থনা! পুর্ণ করি- 
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বার প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে তোমার দোষ ক্ষমা করিতে 
পারি এবং তোমার ছ্ারে অতিথিও হইতে পারি, নতুবা নহে | 
রাজ! ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া বলিলেন_-“আমি প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য যদি আমাকে 
রাজা, ধন, জন, পুল, কলত্র অথবা অধিক কি ষদি জীবনও 
পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাতেও আমি কাতর নহি। 
আপনি প্রসন্ন হউন, দোষ ক্ষম। করুন, আতিথা স্বীকার 
করুন।” ত্রাঙ্গণ বাজার এই বিনয়-মধুর ব্যবহারে এবং 
ক্ষত্রিয়োচিত প্রতিজ্জঞাবাকো আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 
“সকুষ্ট হইলাম, দৌষ ক্ষমা করিলাম, আাতিথ্য স্বীকার 
করিলাম ।" পরে রাজা আনন্দিত হইয়া বণাবিধি সকার 
করতঃ আসনে উপবিষ্ট করাইলেন। কিয়তুক্ষণ শান্তিলাভের 
পর রাজ! করবোড়ে বলিলেন “এ দাসকে তাহার কর্তব্যকন্ট্ে 
নিয়োজিত করিয়া শনুদ্বি্বী করুন ৮ ত্রাঙ্গণ রাজার এই বিনয়- 
নম্র বাক্যে প্রীত হইয়। বলিলেন--“রাজন্‌! তোমার ব্যবহারে 
পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। ব্যবহার কুলোচিতই হইয়াছে । 
প্রিরংবদ ! প্রার্থনা আর কিছুই নতে_-যখন আমি তৌমার রাজ- 
ধানীতে আসিতেছিলাম সেই সময়ে পথে বনমধো দৈববশতঃ এক 
সিংহের সহিত সাক্ষাণ্ হয়। সিংহ আমার সঙ্গী এই বালকটিকে 
উদরসা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন আমি অনন্যে- 
পায় হয়! সবিনয়ে কাতরস্থরে সিংহকে বলিলাম “পশুরাজ ! 
বন্য হও ক্ষমা কর' ইহা ভোমার ক্বাজোচিত কার্য নহে। 
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বৃদ্ধ ব্রা্গণকে দুঃখ দিয়া কি ফল হইবে? দয়া করিয়া! এই 
বালকটির জীবনদান কর। অন্য যাহ। কিছু খাইতে ইচ্ছা কর 
তাভাই আনিয়া দিব ইহাকে পরিত্যাগ কর।”” সিংহ আমার 
ঈদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণে দয়া করিয়া বলিল “যদি তুমি এই 
রাজ্যের রাজার অদ্ধাঙ্গ আনিয়। দিতে পার তাহা হইলে আঁসি 
এই বালককে পরিত্যাগ করিতে পারি ।৮ আমি তাহাই হইবে 
বলিয়। গ্রতিজ্ঞ। করায় সিং বালকটিকে পরিত্যাগ করিয়াছে । 
অতএব সম্প্রতি আমাকে অকাতরে অদ্ধাজ প্রদান করতঃ 
আপনাকে ও আমাকে প্রতিজ্ঞ। হইতে উদ্ধার করির়। অক্ষ; 
যশ: ও ধন্ম লাভ কর ।” 

রাজ। এই কণা শ্রবণ করিয়া সহষে বলিয়া উঠিলেন --“অহো 

পরোপকারায় বহন্তি নগ্ভঃ পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ | 

পরোপকারায় ফলন্তি বুক্ষাঃ পরোপকারায় শরীরমেতও ॥১৮ 

মগ আমার স্প্রভাত। অগ্ হউক, কল্য হউক এ শরীরের 

পতন অবশ্যন্তাবী। পতনের পর ইহা ভম্ম অথবা কৃমিকীটে 
যে পরিণত হইবে ইহাও নিশ্চিত। অতএব ঈদৃশ অকিধ্চিৎ- 
কর দেহ দানে বদি পরোপকার রূপ পবিত্র পুণ্যসঞ্চয় হয়, 
তাহা হইলে এতদপেক্ষা! অধিক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ? 
আপনি মনে কোন সন্দেহ করিবেন না । এই সমস্ত দেহ 
আপনাকে দান করিলাম। এখন আপনি ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিতে পারেন।” ব্রাহ্মণ রাজার ধৈর্য্য পরীক্ষার জন্য আরও 
কিঞিঃত অগ্রসর হইলেন। বলিলেন “হে ধণ্মবীর ! তোমার 


চবি 


এই দেহ ফে ইদানীং আমার হইয়াছে, তাহাঁতে আমার সন্দেহ 
নাই। কিন্তু আরও একটি কথা আছে নির্দয় সিংহ আসিবার 
কালে, আরও বলিয়াছে ষে “রাজাব দেহ আপনি অথবা অন্য 
কেহ ছেদন করিলে হইবে না। র্াজমহিষী ও যুবরাজ উভয়ে 
করপর যোগে যদি কর্তন করিয়া দেন ত্তাহা হইলেই আমার 
ভোগ্য হইবে । অন্যথা এই বুলকই আমান ভোগা স্থির 
জানিবেন 1” রাজা উহ! শআাবণ করতঃ “তথাস্ক” বলিয়! মভিযী 
« যুবরাজকে ডাকাইয়া তাভাদের নিকট প্রাতিজ্ঞার কথা 
আানুপুর্িবক বিবৃত করিয়া বলিলেন “যদি আমি তোমাদের 
'প্রয় হই, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হেতু আমার ইভলোকে অযশঃ ও আন্দে 
নরকৰাস বদি তোমাদের, অভিপ্রেত না হয়; তাহা হইলে 
তোমরা ব্রাঙ্গণের মাদেশমত আকাতবে কবপব্র গ্রহণ করিয়। 
আমাকে ছেদন কর প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে উদ্ধাব করিয়া নরক 
ও অযশঃ হইতে পরিরাণ কর” পিহার অন্রূপ পুত, পতির 
অন্বরূপ পত্রী । সুতরাং উভয়েই রাজবাকা মন্তমৌদন করতঃ 
সহধে রাজার মস্তকে করপত্র চালন করিতে আরম্ত করিলেন । 
নাসিকা পধ্য্ত কপ্তিত হইয়াছে ইত্যবসরে বাজার বামচন্ 
হইতে হঠাৎ তশ্রু ঝরিতে লাগিল | ভাহ! দেখিয়। ব্রাহ্মণ ভ্তুদ্ধ 
হইয়া বলিলেন প্ছ্র্্রতে ! তুমি প্রতিজ্ঞ করিয়া সামান্য 
দেহদানে কাতর হইলে £ আমার এ দেহে প্রয়োজন নাই 
আমি চলিলাম তুমি প্রতিচ্ছা ভঙ্গের ফল ভোগ কর।” তখন 
রাজা সবিনয়ে বলিলেন “ঘ্বিজবর ! এ দাস নশ্বর তুচ্ছ দেহ 
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দানে অণুমাত্র কাতর নহে। তবে দক্ষিণাঙগ পরোপকারে 
বায়িত হইবে আর আমি ভক্ম বা কমিকীটে পরিণত হইব, 
ইহাই ভাবিয়া বামান্গ ক্রন্দন করিতেছে । দ্বিজবর । দয় 
করিয়! উহার৪ সদগতি বিধান করুন|” ছল্মুবেশী ত্রাহ্মণরূপা 
রি রাজার এই অকপট কথা ,শ্রাবণ করতঃ অতিশর আনন্দিত 
হইয়া নিজ প্রকৃত রূপ প্রকাশিত করিলেন এবং বলিলেন 
“যুববাজ ! বিরত হও । রাজন । আমি তোমার ভক্তি ও 
ধাম্মিকত! পরীক্ষা করিবার জন্য এই ছল করিয়াছিলাম। আজ 
ভূমি আমার এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভওয়ায় অনির্ব্বচনায় 
মানন্দ লাভ করিলাম । প্রিয়তম ' মগ্য তোমার তপন্থা সফল 
হউল। যাঁও জীবনের অবশিষ্ট কয়েকদিন সুখে সংসারধাত্রা 
নির্বাহ করতঃ অন্তে বৈকৃণ লাভ কর।” ভগবানের স্ধামধুর 
বাক্যে ও সংদর্শনে রাজার শরীর ও মন অতিশয় সুস্থ হইয়া 
উঠিল; শবীর পুর্ববব্ড হইল। রাজা, রাণী ও রাজপুত্র হৃদয়ের 
আরাধ্যধন কুষ্ণচন্দ্রকে সম্মুখে পাইয়া মনোমত পুজা করিয়া 
চরিতার্থ হইলেন । এবং বলিলেন “দয়াময় ! যদি আমার প্রতি 
দয করিয়া থাকেন তাহা হইলে দয় করিয়া আমার একটি 
প্রার্থন! পূর্ণ করিতে হইবে। কুপাময় ঈদৃশ কঠোর পরীক্ষা 
যেন আর কাহারও প্রতি করা না হয়।” ভগবান কুষ্ণচন্দ 
“তথাস্ত” বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অজ্ভন রাজার এই 
অদৃষ্ট অশ্রন্তচর অলৌকিক ভক্তি দেখিয়া অতিশয় বিশ্রিভ 
হইলেন। তাহার অভিমান গন্করেই বিলীন হইল। এবং 


1 ৭২ 1 


আপনাকে তুণাদপি হেয় বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল 
ভগবান্‌ এইরূপে কৌশলে ছুই কার্য সাধন করতঃ স্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন । 


ভাবষানুবাদ । 





সংস্কৃত গ্রন্তের ভাষানুবাদ দ্বারা সাধারণের উপকার কি 
অপফার হইতেছে, উপস্থিত প্রবন্গে আমরা তাহারই আলোচন। 
করিব। কেহ কেহ বলিয়! থাকেন, ভাযান্বৰাদ দ্বারা মামাদের 
প্রভূত উপকার সংসাধিত হইতেছে, কেহ কেহ বলেন যে, 
ভাষানুবাদ ছারা আপাততঃ উপকার প্রতীয়মান হইলেও ভিবে 
ভিতরে অবনন্তির পথই পরিষ্কৃত হইতেছে, ন্নতরাং ইহা উপকার 
নহে, উপকারাভাস মাত্র । কোন বিষয়ের তত্ব নি্ষাশনে প্রয়াস 
হইলে, প্রথমতঃ উভয় পক্ষের কথার তারতরমা বিবেচনা কর! 
কর্তব্য । অতএর দেখা যাউক ভাধানুবাদপ্রিয়গণ ভাষানুবাদের 
আধিক্য প্রদর্শনার্থ কীদুশ যুক্তিনিবহের অবতারণা করেন এবং 
তৎপ্রতিপক্ষগণ তত্প্রতিকূলেই বা কি বলিয়া স্বমত সংস্থাপন 
করেন। বাহার ভাষানুবাদের প্রশংসা করেন, তাহার! বলেন 
যে, পূর্ববকালে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গুরুকুলক্রিষ্ট হইয়! এমন 
কি প্রীণ পধ্যন্ত পণ করিয়াও জনসাধারণ যে যে গ্রন্থ সমুহের 
প্রকৃত রহশ্য উদৃঘাটন করিতে সমর্থ হইতেন না, তাষানুবাদের 
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সাহায্যে আজ তাহা হস্তামলকের ন্যায় সম্মুখে অবভাসমান হুই- 
তেছে। পুরাণাদির আলোচনা করিলে অবগত হওয়া! যায়, আনেক 
সময়ে তানেক বিষয়ের তন্তানুসন্ধিৎস্থ হইয়া, খধিগণ অনাহারে 
অনিদ্রা অনন্যচিন্তায় অতি দীর্ঘকাল তপহ্তা করিতেন বটে, 
অবশেষে স্বীয় ভূত ও ইন্দ্িয়গ্রীমকে কষ্ট দেওয়াই শেষ কল 
দাড়াইত। কিন্তু প্রকৃত তত্র কিছুই মীমাংসা তইত না। আন্ত 
কালও হইতে ছিল ন|। ভাষামুবাদ রূপ নব বিভাকর যে দিন 
হইতে বিজ্ঞান রূপ মরুখম।লায় আমাদের জন্ম জন্মান্তরীণ আন্ত 
রিক গাঢ় অন্ধকারকে দুরাপস্থতড করিরাছে, সেই দিন হইতে 
জগত থে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহ। কে ন! 
বলিবে ? আরও পুর্বেব যিনি কোন এক গ্রন্থের কোন একটা 
তন্ত সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তিনি তাহ! প্রাণাপেক্ষা প্রিয় 
করিয়া এবং ধনাপেক্ষ। নিভৃত শানে রাখিয়। জনসাধারণের নিকট 
বাতা একটা মিগ্যা আড়ম্বর দেখাইতেন বা! জনসাধারণকে তজ্জন্য 
যাহা দ্বারা উৎকন্ঠিত করিতেন, ভাধান্ববাদের সাহ।য্যে সেই 
স্বার্থপর আত্মন্তরি ব্যক্তিনিচয়ের সেই বৃথা গর্বব ও মিথ্যা আড়ম্বর 
একেবারেই চুর্ণ হইয়াছে । এবং তত্বপিপাস্থ ধশ্মজিজ্ঞাস্ ব্যক্তি- 
গণকেও অনর্থক উত্কণ্ঠার অধীনতা স্বীকার করিতে হইতেছে 
না। আরও সুবিধা দেখুন, ইতঃপূর্বেব যদিও কেহ কেহ কথঞ্চিৎ 
কিছু কিছু শান্তর মগ্ন সংগ্রহ করিতে পারিতেন, কালক্রমে একবার 
যদি তাহা বিস্মৃতিরূপ গভীর গুহায় বির্জিজিত হইত, তাহা হইলে, 
তাহ। আর প্রায়ই মিলিত না। 'যদিও কথঞ্চি কিছু উদ্ধৃত 
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হইত, তাহা জাবার সন্দেহ-পাংশ্ু-বিজড়িত হইয়। বিভিন্নাকাবে 
পরিণত হইত । ভাঁষানুবাদ আজ আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম 
সেই শাস্্ীর তন্বগুলিকে বিষ্মৃতি পিশাটীর করাল কবল হতে 
চির রক্ষা! করিতেছে । যখন যে বিষয়ের আবশ্যকত। উপলব্ধি 
হইতো, তখন তনু বিষয় স্তিপথে উদিত না হইলেও লবমাত্র 
কায়িক পরিশ্রাম সাকার করিয়া ভাষানুবাদ পূত শাস্ গ্রন্ খুলিয়া 
দেখিলে হনায়াসে তন্তৎস্থল অবভাষিত হইতেছে ও অভতপুর্বব 
আনন্দ জন্মাইভেছে। তচ্জন্য লবমা মানসিক পরিশ্রম বা 
ইতরের তৌধামোদের আদে। আবশ্থাকতা হয় না! অতএব দেখা 
যাইতেছে যে ভাষান্ববাদের ভিতকর আবিভভাবে শান্্ীয় সারনিচয় 
তাঅকফলক-খোদিত বণাঁবলাব্র হ্যায় আক্ষপ্রভাবে প্রতি ভে সংর- 
ক্ষিত হইল । আারও ভাবিয়া দেখুন, ভাষানুবাদ ভইবার পুনের 
চাধিকাণ্শ সংস্কত গ্রন্থের নামই অবিদিত ছিল। যদিও স্থানে 
স্থানে কতকগুলি সংস্কত গ্রন্তের অধাঘন তাধ্যাপনাচলিত, তাহা 
সান্নভৌম ব। সার্বজনীন নভে । ভাষানুবাদ আমাদের সে 
শোচনীয় অভাব আজ দূর করিয়াছে । সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় 
হইতে আরম্ত করিয়া সামান্য একটা কর্মচারী প্যন্ত সকলেই 
সংস্কৃত শাস্ট্রের অল্লাধিক ভাবে আলোচনা! করিতে উৎসাহিত 
হউতেছেন।. এবং সংস্কৃত গ্রন্ত যে'কি জিনিষ ও পুর্ববকালীন 
আধাগণের যে কীদৃশী প্রতিভা ভাষানুবাদই তাহা জগতকে 
জানাইয়া দিতেছে বলিলে জতুযুক্তি হয় না । পূর্ণেব এই ভারত 
ছিল এবং এই ভগবদগীতাও ছিল, কিন্তু উপস্থিত সময়ের ন্যায় 
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শ্রীভগবদ্গীতার ঈদৃশ সমধিক সমাদর দেখিয়াছেন ব! শুনিয়াছেন 
কি? আজ ভাধান্তবাদের প্রসাদেই আমাদের অনুল্য রতু আাধা 
ত্বিক শান্সের জনন্যসার সেই “গীতা” প্রতিগুহে বিরাঁজিত। 
পুর্বেন সংস্কৃত গ্রপ্থের নাম শ্রনিলেই মনে যেন কি একটা ভয় 
আসিয়া অন্তঃকরণকে পশ্চাৎপদ করিয়া! ভলিত। ভাবান্তবাদনধপ 
পরিষ্কত পথের পথিক হইতে পারিয়। অন্তঃকরণ আজ সে ভয়ে 
ভীত নহে। ন্ভাষান্ুবাদকে সহচর করিয়া শাস্ু-বারিধির গভীর- 
তম প্রদেশ হইতেও সার রত্ব সংগ্রহে সাহসী হইয়াছে | ভাষান্ব- 
বাদ রূপ রজঃ সত্ঘর্ষণে *চিন্তদর্পণের আজ্দ্রান কালিমা আর নাউ | 
এইূপে ভাবান্তবাদের কয়টী প্রশংসার কথ! বলিব? জোর 
করিয়া বলিতে পারি জগছ যদি তন্বপিপাস্ হইয়া থাকে বে এই 
ভাষানুবাদেই । জগত যদি উন্নত ভইয়। থাকে, তাতা ভাষান্ুবাদের 
অনন্য পরিণাম মাত্র। কি কায়িক, কি বাচিক, কি মানমিক 
সমস্ত উন্নতির ভাষানুবাদই অঙ্কুর | 

পাঠক !  ভাষানুবাদ-প্রিয়গণের ভাষানুবাদ-প্রশস্তিত 
শুনিলেন, প্রতিকুলবাদিগণ কি বলেন শুনুন। ভাষানুবাদ- 
দ্বেষীগণ বলেন, ভাষানুবাদ সন্বন্ধে যে কয়েকটি প্রশংসার কগা 
বলা হইয়াছে, সব কয়টাই ভ্রান্তের প্রলাপ বা অপরিণামদর্শিতার 
অনন্য ফল। আধ্যগণের মতে তাহাই অনিন্দিত ও. আশ্রয়নীয় 
যাহা বলব অনিষ্টের অনন্তবন্ধী হইয়া ইষ্ট ফল প্রদান করে। 
অর্থাৎ যাহার আপাতমধুর' ভাবে বিমুগ্ধ হইলে পরিণামে 
ভয়ঙ্কর অনিষ্টের আশঙ্কা! অনিবার্য: তাদৃশ কার্য পরিতাগ করা 
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উচিৎ । যেমন শোন-যাগ আপাততঃ শক্রমারণরূপ ইষ্ট ফল 
প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও পরিণামে প্রাণিহিংসারূপ অনিষ্টের 
অন্রবন্ধী বলিয়া, তাহা! প্রশস্ত বা শিষ্টগণের আচরণীয় নহে। 
সহজ কথায় পাণগুরোগী তাতকালিক স্ুখপ্রদ্র অস্রস সেবন 
করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেও তাহার প্রতি তিন্তিড্যাদি ব্যবস্থা 
কি নিধেয়? কখনই নাহ। হদ্রুপ ভাষানুবাদ আপাত; 
উপকারের আভাস মাত্র দর্শাইয়া উন্নতিমার্গকে কণ্টকাকীণ 
করিতেছে ও ভয়ানক অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে বলিয়! 
একান্ত পরিত্যজ্য । পুর্বে প্রথা ছিল উপনয়নান্তর রঙ্গচঘা 
অবলম্বন করতঃ যাব দ্বাদশ বশসর গুরুগুহে বাস করিয়। 
বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং গুরুর নিদেশে গৃহে প্রত্যাবুশ্ত 
হইয়া দ্বার গ্রহণ করতঃ গৃহস্থ 'হইবে। যাহারা ভাষানুবাদের 
ছারা কুতাখণ্মশ্য হইয়াছেন, বেদাভঞ। প্রতিপালন করাত দুরের 
কথা ভাহারা ঈদৃশ নিদেশ নিচয়ে অশ্রন্ধা। করিতে দোষ 
দেখাইতে_-অসভ্যত! গ্রতিপাদন করিতে খুবই উত্মাহিত হন। 
একে ত বেদাজ্ঞার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই মহাপাপ। 
অধিকন্তু যথেচ্ছাচারী হইয়া ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিতে 
অনুমাত্র ভীত নহেন। যে হেতু শ্রীমদ্ভগবহ গীতায় ভগবান 
স্বয়ং বলিয়াছেন,_- 

যো শান্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামচারতঃ | 

নস সিদ্ধিমব্যপ্পোতি ন স্থখং ন পরাংগতিং ॥ 
মহানুভব খবিগণ কর্তৃক যাহা! পুর্বে মীমাংসিত হয় নাই, 


হি 

আজ শত সহজ্র যত্বেও যে তাহা অণুমাত্র মীমাংসার পথে আরূঢ় 
হইবে ইহা ভাবাই ভ্রান্তি। তবে যাহা কিছু সম্প্রতি পরিচ্ষত 
বা নৃতন বলিয়! প্রতীতি গোচর হয়, তাহা আধ্য শাস্সের আমুল 
আলোচনার অভাব মার। এখনও আমাদের শান্ডীয় গ্রন্থ 
পৃঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে, যে সমস্ত সারনিচয় দৃষ্টি- 
পথে আইসে, তাহার শতাংশের একাংশও সা কেহই 
আবিক্ষত করিতে পারেন নাই ত্বা পারিবেন না। ইহা একান্থ 
সত্য যে, বাহা ছিল না, তাহ! আজও ্ যাহ! নাই, 
ভবিষ্যতেও ভাহা হইবে না। স্বয়ং ভগবান স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া- 

ছেন__-“নাসতো বিদ্কতে ভাবে নাভাবে। বিষ্ভাতে সতঃ1” 
মনে করিবেন না যে, আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে । 
দেখাইন্তে গেলে প্রবন্ধটীর কলেবর বৃদ্ধি ভয় তাই বিরত 
হইলাম। এক কথায় বিজ্ঞান এখনও আমাদের শাস্থান্তর্গত 
হুতর বিষয়ের ছায়াস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। তবেষে 
একটা তত্ব বিজ্ঞানের সাহায্যে বহির্গত হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয়, তাহা যে ত্রিকালজ্জ খধিগণের অবিদিত ছিল ইহ নহে। 
আর্য খধিগণ তন্ডশ বিষয়ের কর্তব্যতা মাত্র প্রকটিত করিতে 
উদ্ভত ভইয়া উপকারিতাকে গৌণভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। 
উদ্দেশ্যু--পাপান্কুর সকামধন্মের প্রাবল্য দূরীভূত করিয়া, নিঙ্কাম 
ধশ্মেরই জয়পতাকা৷ উড্ডীন করা। তবে সংপ্রতি যুগমাহাম্মোে 
পাপ সকামধশ্মের অনন্য আধিপত্যে অধঃপাঁতের পথ পরিষ্রুত 
হইবে বলিয়া গোঁণ পক্ষই মুখ্য ও মুখা পক্ষ গৌণ এবং অনা- 
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দ্রণীয় হইতে বসিয়াছে 1 তাহা না হইলে ইদানীন্তন একজন 
মাত্র বৈজ্ঞানিক আমেরিকান সাহেবের নিকট গঙ্গাজলের লঘুত! 
ও পীচকতা ইত্যাদি উপকারের কথা একবার মাত্র গুনিয়া, 
আমাদিগের নব্য সমাজ তাহার পক্ষপাতে বদ্ধপরিকর হইলেন 
কেন 8 আর আবাহমান কাল ত্রিকালজ্জ্ধ আবধ্াখাষম লী যে, 
এই পবিত্র গঙ্গাজলের পবিত্র স্পর্শে ইহকাল ও পরকাল পবিক্র 
করিতে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করিয়। আসিতেছিলেন, 
তাহাতেই ব! সমাজ সন্দিহান ছিলেন কেন$ ফল একই 
হইল, কেবল গঙ্গাক্তলের ঘুখ্য পবিত্রতা দূরে গিয়া গৌণ উপ. 
কারিতাই এ ক্ষেত্রে জয়স্রী লাভ করিল। তাই বলিতেছিলাম, 
বিজ্ঞান আপাতিঃমধুর গৌণ পক্ষকে তন্নতন্ন ভাবে দেখাইয়' 
পাপ সকামধন্মের প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্ধত হইয়াছে । নিষ্কাম 
ধন্ধের একান্ত পক্ষপাতী সেই প্রত্ব খধষিগণ. অনায়াসে সমস্ত 
অবগত হইয়া থাকিলেও এ পক্ষকে গৌণ রাখিয়া মুখ্যপক্ষ 
নিত্য কঞডব্যতাকেই বিশেষরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব 
বুঝিবার দোষে ভাষান্ুবাদের উপকারাভাসেই অনেকেই মুগ্ধ 
হইতেছেন। ফলতঃ তাহাতে অন্ুপকার ভইতেছচে। আরও 
দেখুন, অনেকেরই ধারণা যে, পুর্ব নাকি ধাহার! কিছু জানিতেন 
ভাহা প্রকাশ না করিরা অনেককে উতকন্ঠিত করিতেন | ভাষা- 
ন্ুবাদের প্রভীবে আজ তাহা নাই । ইহা সত্য হইলেও পুবব- 
প্রথা মন্দ ছিল না। তদ্দার৷ শাস্ত্রের মধ্যাদা ছিল; এবং 
বপাপাত্রেই তাহা অর্পিত হইত । সম্প্রতি আব্রঙ্গচণ্ডাল সকলেই 
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বেদে 'অধিকারী, সকলেই বেদতব্ববিদ। পারিজাত মগ্চরীতে 
আজ একা ইন্দ্রাণীর অধিকার নাই । শুনা, শুকরা, বানবী! 
সকলেরই অধিকৃত হইয়া পদদলিত হইতেছে । বৈজয়ন্তা আজি 
ভগবানের কগচাত হইয়া বানরের ভস্তে খণ্ড খণ্ড ভইতেছে । 
ইহাই'ঘদি সদ্বস্তুর সদ্যবহার, তাহা হইলে স্বীকার করিলাম, 
ভাধানুবাদ আমাদের প্রভূত উপকারী । হায়। বলিতেও দুঃখ 
হয়, বেদের নাম আজ হইয়াছে «চোষার গান ।, আমন্তগবদগীতা 
হইতে কুষ, অজ্জুন উঠিয়া গিয়। আধ্যাত্মিক বাখ্যায় জাব ও ব্রঙ্গ, 
আর ধৃতরাছ ও সঞ্চয় উঠিয়া গিয়া মন ও বুদ্ধি ভইলেন। দর্য্যোধন 
প্রভৃতি হইলেন আশা । এইরূপ অভিধান ছাড়া অভভতপূর্বব 
অচিন্তনীয় অর্থের অবতারণা করিয়া ভাষান্ুবাদ যদি আমাদের 
উপকার করিরা থাকে, তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই । 
তীড়। না হইলে ভাধান্ুরাদ যে, প্রকারান্তরে ভয়ঙ্কর অনিষ্টের 
সূত্রপাত করিতেছে ইভা কে ন| বলিবে? অনেকের বিশ্বাস, 
পর্বেব যাহা! আমাদের একট বিস্মৃতির ভয় ছিল, ভাষান্ববাদের 
ব্বারা আজ তাহা নাহ । বিস্মৃতির ভয় নাই সত্য, পরন্থ ভাষানু- 
বাদে নিশ্চিন্ত হইয়া মানসিক উন্নতির অনন্যা নিদান সেই 
গবেষণা আমাদের উঠিয়া যাইতেছে । ভবিষ্যতে আর যে 
কোন বিষয় চিন্তাপথে আসিয়া প্রতিভার বিকাশ সাধন করিবে 
ইন্তার আশা নাই । বোধ হয় কিছুদিন পরে প্রত্যেক কথাতেই 
পুস্তক খুলিতে হইবে । পূর্বে কোনও এক বিষয়ের চিন্ত 
করিতে বিলে তদানুষঙ্গিক কত বিষয়ই জানিতে সক্ষম হওয়! 
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যাইত। সম্প্রতি ভাষান্ুবাদে মিশ্চন্ত হইয়া! আমাদের ধীশক্তি 
এতই সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে থে, নিগুট বিষয় ভাবা ত দুরের 
কথা, সামান্য একটী বিধি ব্যবস্থা দিতে হইলে বা যশ্সামান্য 
একটা শব্দার্থ জানিতে হইলে পুন্তকের পাতা না উন্টাইয়া আর ' 
রক্ষা নাই । পর্বেন পাণ্ডিত্য ছিল অন্তরে, সম্প্রতি পাণ্ডিত্যের 
নিবাসভূমি পুস্তক । যখন পরহস্তগত ধন ধনই নয়, পুস্তকস্থা 
বিদ্যা বিছ্যাই নয়, তখন কি করিয়! বলিব যে, ভাষানবাদের 
দারা বিছ্ভার উন্নতি হইতেছে ? পুক্তকের সন্ভাবে পাণ্চিহ্যা- 
পুস্তকাভাবে মূর্খতা ইহাইত হইল ভাষান্ুবাদের পরিণাম ৷ জানি 
ন! ভাষান্রবাদের দ্বারা সার নিচয় ভামফলকে খোদিত ভইতেছে 
কি জলে মিলিত হইতেছে । | 

উপসংহারে ইভাই বলিলে যণেষ্ট হইবে যে, ভাঁষান্ুবাদে 
ধঁতাদের পাপ্চিভা, তাহারা যদি পণ্ডিত বলিয়া! পরিগণিত হন, 
তাহা হইলে দরিদ্রগণের “ভুমিখাত নিধানেণ ধনেন ধনিনে বয়ং” 
এই উতক্তিরই বা দোষ কি? স্জদয় পাঠকগণের নিকটে উভয় 
পক্ষের বক্তব্য সমূহ উপস্থাপিত করিলাম, একবার চিন্তরূপ 
তুলাদণ্ডে ফেলিরা দেখুন, কোন পক্ষ গুরু ও কোন পক্ষ লঘু 
ভয় । যদি আমাদিগকে মীমাংসা করিতে বলেন, হাহা তইলে 
আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে-_ | 
“ন্ভুবন্তি গুবর্বীমভিধেয় সম্পদং বিশুদ্ধি মুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ ॥ 
ইতি্থিতায়াং প্রতি পুরুষং রুচৌ শুদুর্লভাঃ সর্বমনোরমাগিরঃ ॥৮ 


মানব-জীবনে সুখের স্থান। 


( প্রথম স্তবক | )' 





' স্ত্বখ বলিম্া যে একটা সর্বববাদীসম্মত জিন্ব বর্তমান আছে, 
বোধ হয় এ বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপন্ভি নাই । 
বে সখের আশার শ্রাণীমাত্রেই জীবন-সংগ্রামের সেনা- 
পতিত্বে বৃত, ঘষে সুখের আশায়* জীবমান্রেই কেহবা চ্ঞাতসারে 
কেহবা অজ্ঞাতে ভবের হাটে বেচাকেনা করিতেছে ; যে তাখ- 
লিগ্ল৷ হৃদয়ে উদিত হইলে, ধণ্মরাজের ভ্রকুটি-কুটিল ভয়ঙ্কর 
তীব্যক্দর্শনও চিত্তকে বিহ্বল করিতে সমর্থ হয় না, জলধির 
ভীষণ গঞ্ভন, জলরাশির সাংঘাতিক আলোড়ন, উদ্ীমালার 
ভয়ঙ্কর উদ্বর্তন যে স্থুখলিপ্নার অণুমাত্র অন্থাথা করিতে পারেনা, 
গভীর অরণ্যে শ্বাপদকুলের মারাত্মক বিকট নিনাদও যে সুখ- 
লিপ্পায় অকিঞ্চিতকর বোধ হয়, এক কথায় যে সখের আশাষ 
প্রাণী প্রাণ পধ্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুন্তিত হয় না, সে সুখের 
কোন্টা প্রকৃত সুখ ? কোন্‌ অবস্থায় আমরা সে সুখের প্রকৃত 
মধিকারী ? কোন অবস্থায় আমরা প্রকৃত সুখী ? তাহার আলো- 
চন! বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 
এঁ দেখুন জটাজুটধারী জীর্ণশীর্ণকায় বন্ধলবাস! একজন 
মানব, শ্বাপদসস্কুল গভীর অরণ্যে অনাহারে সমাধিস্থ । অন্তদিকে 
দেখুন--একজন পুত্র-কলব্র-ভাই-বন্ধু-স্বজন-পরিজন সব ভুলিয়া, 
জলধির অসংখ্য লহরীর সহিত স্বীয় সুখাশার অসীম লহরী 
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নাচাইতে নাচাইতে সুদূর সমুদ্র পারে চলিয়াছেন। আবার ফিরিয়া 
দেখুন--অন্যদিকে দেখিবেন একজন জ্বলন্ত অনলের দিগন্তাদাী 
শিখায় নবনীত কোমল অঙগযন্িখানি চিরদিনের জন্য তস্ীভূত 
করিয়া ফেলিতেছে । এরূপ কয়টা বলিব এতাদৃশ ভুরি ভুরি 
বিসদৃশ দৃশ্য যাহা কিছু নেত্রাগ্রে প্রতিনিয়ত নৃতা করিতেছে, 
ইহার মূল ভিন্তি প্রবল গ্ররোচক একমাত্র সেই স্তখের আশা - 
সুখের প্রত্যাশা । এ 

এইত গেল জণ্লারীর ব্যাপার; অন্যদিকে দার্শনিকগণের 
সহিত আলাপ করিয়া দেখুন, যুক্তির কোরারা খুলিয়া দিয়া 
নৈয়ার়িক বলিবেন, আত্ান্তিক দুঃখ নিরুন্তিই পরম সুখ বা 
মুক্তি । কপিল বলিবেন, পুরুষের সহিত প্রাকৃতিক ছুঃখাদির 
কাল্পনিক সম্বন্ধ র'ছিতাই মোক্ষ বা পরম সুখ | শ্বুলতঃ আধি- 
কাংশ দার্শনিক, কফেহব; স্পট ভাষায় কেহবা প্রকারান্তরে 
দুঃখাভাব বা পরমানন্দ লাভেরই সারবনা প্রদর্শন করিয়াছেন । 
অবশ্য বৈদান্তিকণণ, প্রাপা ব! প্রাপ্ত বলিয়৷ কিছুই রাখেন নাই । 
তাহাদের মতে দুঃখ ও যেকপ উপেক্ষার বিষয়, সুখ সেইবূপ 
উপেক্ষণায়। হাহা হইলেও তাহারা মানবকে যে অবস্থায় 
অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন, যেরূপভ্ভাবে আত্ম-পরিচয় করাইয়া 
দেন, শর্করাপিণ্তকে সরবতে অথবা লবণপিগুকে সমুদ্রের জলে 
মিশিবার ন্যায় আমাদিগকে যেখানে মিশিয়া চিরদিনের ভন্য 
কাল্পনিক আত্মা হাগ করিতে উপদ্দেশ দেন, সে ষে আনন্দ. 
সমুদ্--.পরমানন্দ-সন্দোভ | সেখানে জরা নাই, ব্যাধি নাই. 
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শোক নাই, মোহ নাই, ভয় নাই, দ্বেব নাই, হিংসা নাই--- 
এক কথায় কোনও ছুঃখ নাই বা দুঃখের কারণই নাই। তাহা 
হইলেত কোন এক মনির্ববচনীয় সৃখই আসিয়া পড়িতেছে এবং 
দার্শনিকগণের উদ্দেশ্য যে সেই সুখের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, 
ইসা না বলিয়া পার। বায় না। ঘোর সংসারী ও উচ্চ দার্শনিকগণ 
স্রাখের সম্বন্ধে বণেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন । আস্তিককে 
পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিকের নিকট যান, ঠাহারাত বক্ষঃ স্ফীত 
করিয়া বাছস্ফোট দিয়া বলিবেন_- 
“যাবত জীবে স্রখং জীবে খণং কৃত্বা ঘতং পিৰেৎ। 
তশ্মীভূতম্য দেহশ্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥” 

যাবজ্ভীবন সুখে থাক | খণ করিয়া ঘৃত খাও । দেহ 
একবার ভল্পীভূত হইলে আর ফিরিবার নহে । ধাহারা পরজন্ম 
মানেন, তাহারা না ভয় সংসারের অনন্তকালের জন্য অনন্ত সখের 
প্ররাসা হইলেন, প্রতাক্ষবাদী পরকালদ্বেষী চার্বাকও ত সখের 
পতিকুলে দণ্ডায়মান নহে। 

কি সংসারী, কি বিরাগী, কি আস্তিক কি নাস্তিক সকলেই 
সমস্বরে স্থখের সাক্ষা প্রদান করিতেছেন, সৃতরাং সেই সখের 
শবসর ও অধিকারী নির্ণয় করা অস্ত বলিয়! বিবেচিত হয়ন! | 
আাঁজকার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় তাহাই । 

অন্যান্ত প্রাণীর সুখ সমালোচনা একেবারে অভ্রান্ত হইবে 
কি না জানিনা, অতএব মানব-জীবনের কয়েকটা অবস্থা লইয়া 
ন্মামরা স্রখবিষয়ক সমালোচনা করিব। অসংখ্য প্রকারের 
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অসংখ্য অবস্থা থাকিলেও মানবের স্থুলতঃ বালা, যৌবন ও বার্দক। 
এই অবস্থা তিনটা লইয়া অল্লাধিক আলোচনা করিলে, আবান্তরীণ 
বহুবিধ অবস্থ! আপাততঃ আলোচিত হইতে পারে । ইহা! ব্যতীত 
মানবের সর্ব আদিম জণাবস্থার কথা আলোচনা করাও অঙ্গ 
মনে করি। আজকার প্রবন্ধে আমরা মানাবের সর্ব আদিম 
আ্রণীবস্থ। হইতে আরম্ভ করিয়া, শিশ্চর পাঠারস্ত পর্যন্ত আলো- 
চনা করিব। ক্রমে যৌবন ও 'বাদ্ধক্যের কথা আালোচন। কর! 
যাইবে । 

প্রায় মনে হইয়া থাকে, গর্ভাবস্থায় জরায়ু-শায়িত শিশুর 
স্যায় সুখী আর কেহই নাই | তীভার মায়া নাই, মমতা নাই, 
অভাব নাই, অভিযোগ নাই, কামনা নাই সুতরাং হুঃখ, সুখ, 
মৌহ কোনও জগ্তালই নাই । দে একজন নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ 
মহাযোগী । তাহার চিন্ত নির্বাত দীপের ্যায় নিষ্ষম্প-_নিরন্ত- 
রায় । অতএব যদি সুখী ভয়ত মানব এই অবস্থাতেই প্রক্ুত 
সুখী । | 

কথাটা আপাতিতঃ বিশ্বীশ্য সন্দেহ নাই, পরঙ্ত গর্ভাবস্থায় 
শিশুর ক্রমিক অবস্থা যে কিরূপ, তাহ। আমাদের অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। বিবেকের কাধ 
নহে; সর্বজ্ঞ বেদ অথবা তদনগ উপনিষদ কি বলেন, তাহা 
দেখা উচিত 1 

বার্ডৌপনিষদ বলেন,-- বর কষ্ম(ৎ শুকনো! রক্তঃ 
কৃষেশ ধূমঃ গীতঃ কপিলঃ পাুরঃ ইতি । বণা দেবদভ্তম্য দ্রব্যাদি 
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বিষয়া জীয়ন্তে পরস্পরং সৌমাগুণস্থাৎ ষড়বিধো রসঃ রসাচ্ছো- 
ণিতং শোণিতান্মীংসং মাংসান্মেদে! মেদসঃ স্রায়বঃ ক্ায়ুভ্যে হস্থীনি 
হাস্থিভ্যো মজ্জ। মজ্ভাতঃ শুক্রং শুক্রশোণিত সংযোগাদাবর্তৃতে 
গো হৃদি ব্যবস্থাং নয়তি হৃদয়েহন্তরাগ্রি আগ্রিস্থানে পিত্বং পিন্ত- 
স্থানে বায়ু বায়তো হদয়ং প্রাজাপতা।তক্রমাহু। 

ধত্তকালে সম্প্রযোগ।দেক রাত্রোষিতং কললং ভবতি, অপ্ত- 
রাত্রোষিতং বুদধদং অপ্দমাপাত্যান্তরে পিগুং মাসাভ্যান্তরে কঠিনং 
মাসদ্য়েন শিরঃ মাসত্রয়েণ পাদপ্রদেশঃ চতুর্থে গুল্ফ-জঠর-কটি- 
প্রদেশাঃ পঞ্চমে পুষ্টবংশঃ বন্ঠে মুখ-নাসিকাক্ষি-শ্রোত্রাণি সপ্তমে 
ঙ্রাবনেন সংযুক্তঃ অফ্টমে সর্দনলক্ষণ সম্পূর্ণ ঃ পিহুরেতোহতিরেকাৎ 
পুরুনঃ মাতুরেতোশতিরেকাহ স্ট্রাঃ উভয়োবীজ তুলাত্বান্নপুংসকং 
বাকুলিত মনসোহন্ধ। খঞ্ধাঃ কুন্জা বামনা ভবন্তি। আন্যেহিন্থয 
বায়পরিপী়িত শুরু ছে বিধাদ দ্বিধা তন্ুঃ স্যাদ্‌ যুখাঃ প্রজা- 
যন্থে। পঞ্চান্নকঃ সমর্থঃ পর্গান্বিকা চেতসা বুদ্িন্ষরসাদি 
চগানাক্ষরাক্ষরমোঙ্কারং চিন্তয়হীতি তদেকাক্ষরং জ্ঞান্বা্ঠৌ প্রকু- 
তয়? যোৌডশবিকারাও শরীরে তক্যৈব দেহিনঃ। আগ মাত্রাশিত 
পাতনাড়ীসুত্রগতেন প্রাণ আপ্যায়তে। অথ নবমে মাসি সর্বব- 
লক্ষণজ্জানসম্পূর্ণে ভবতি, পুর্ববজাতং স্মরতি শুভাশুভঞ্চ কর্ম 
বিন্দতি। পুর্ববযোনিসহত্রীণি দৃষ্টাচৈব ততো মায়া। আহারা 
বিবিধা ভুক্তাঃ গীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ। জাতশ্চৈব মৃৃতশ্চৈৰ 
জন্মশ্চৈব পুনঃ পুনঃ । বন্ময়া পরিজনন্ার্থে কৃতং কণ্ম শুভা- 
ঞভং । একাকী তেন দছ্োহহং গ্রতান্তে কলভোগিনঃ। অহে! 
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ছুঃখোঁদধৌ মগ্নো ন পশ্বামি প্রতিক্রিয়াম। যদি ঘোন্যাঃ 
প্রমুচোহহং তশুপ্রপঘ্ভে মহেশ্বরং। মশ্ুভ ক্ষয়কর্তীরং ফলমুক্তি- 
প্রদায়কং। যদি যোন্যাঃ প্রমুপ্গামি ধায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্‌। 
অথ যোনিদ্বারং সম্প্রাপ্তো যন্ত্রেণা গীড্যমানে! মহতা দুঃখেন জাত 
মাত্রস্ত বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্টস্তদা ন স্মরতি জন্ম মরণানি ন চ 
কম্ম শুভাশুভং বিন্দতি। ূ 

এই দেহকে সপ্তধাতু বলে। পুরুষ শুরু, কৃষ্ণ, ধুম, পাত, 
কপিল "ও পার, এই সাত প্রকীর বর্ণবিশিষ্ট বস্ত্র আহার কারে। 
ইভারা পরস্পর অনুকূল-গুণ সম্পন্ন বলিয়া রসাদি ষড়বিধরূপে 
পরিণত হয়। রগ সমস্ত ধার নূল কিন্তু ধাতু নতে। এই 
রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মে 
হইতে কারু, স্রাযু হইতে অস্থি, আস্তি ভইতে মজা, মজ্ডা হইতে 
গুক্রু হয়। যথাকালে যথারীতি শুক্র ৪ শোণিতের সংযোগ তলে 
গর্ভের সঞ্চার হয় । পৃর্বোন্ত ধাতু সকল হজদয়ে অবস্থিত শাছে 
এবং হৃদয়দেশে অন্তরাগ্সি বিদ্কমান আছে। (সেই আগ্রিস্থানে 
পিন্ত এবং পিল্তশ্থানে বায় বি্ধমান আছে, কেননা বায় ভিন্ন 
অগ্নির প্রবুহি হইতে পারে না; এই বায় হইতে প্রাজাপতা 
ক্রম অন্মসারে জদয় উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যেরূপ প্রজাপতি 
আত্মাকে দ্বিধা করিয়া একভাগে পতি ও অপর ভাগে পত্বীরূপে 
আবিভূতি হন, তজ্রপ পিতার জদয়োপলক্ষিত লিঙ্গ ও দ্বিধা বিভক্ত 
হয়। খতুকালে পুং বীজ স্ত্রীধাতু পোষণ করে । এই কারণে 
স্্রী ও পুরুষের সংযোগে স্ত্রীর তেজ আধিক্য হইয়া থাকে । 


পা 


হে 
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ঝতুকালে স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ক বশতঃ শুক্র (শাণিত একত্র 
সম্মিলিত ভইয়। এক রাত্রিতেই ঈষণ্ড গাঢ়রূপে পরিণত হয়। 
ততপরে সপ্ত রাত্রি অতীত হইলে উহা বর্ভলাকার হয়। তদ্ধধ 
মা.সর মধ্যে পিগাকার, মাস সম্পূর্ণ ভঈলে এ পিঞ্ড কঠিন হয়, 
এব" দুই মাসে শির, তিন মাসে পাদপ্রদেশ, চতুর্থ মাসে ুলফ 
উদর ও কটিদেশ, পঞ্চম মাসে পৃষ্ঠ, ষষ্ট মাসে মুখ, নাসিকা ও 
চক্ষ এবং সপ্তম মাসে জীবনের সহিত অর্থাৎ জীবোঁতপত্তির 
পরিচারক চলনাদি জন্মে এবং মধ্টম মাসে গভ সর্বন্লক্ষণ 
সম্পূণ হয়। স্ট্রা-পুরুষ-সংবোগ সময়ে যদি পুরুষের শুক্রাধিক্য 
ভয় তবে পুরুষ, আর স্ত্রীর খতুর আধিকা হইলে স্ত্রী এবং জী 
পুরুষের বীজের সমত! হইলে নপুংসক, ব্যাকুলিত চিন্তবিশিষ্ট 
সন্ধ, খঞ্ঠ, কন্দ ও বামনের উৎপত্তি হয়। ক্ট্রা-পুরুষের শুক্র- 
শোণিত বায়ু দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া! দ্বিধাভাগে পরিচালিত 
হইলে, বুখা সন্তান (যমজ) উৎপন্ন হইয়া খাকে। পঞ্চভূতাত্বক 
এই পি চিন্তনাদি কাধ্যে সমর্থ। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও 
স্পর্শ এই পাঁচটাই বুদ্ধির বিষয়। এই বুদ্ধি অন্তঃকরণ দ্বারা 
রসাদির জ্ঞান করিয়। থাকে এবং অনিভা বস্তু ও নিত্য ওকার 
পদার্থের চিন্তা করে। এই দেহে প্রকৃতি মতন (বৃদ্ধি) অহং- 
কার ও পঞ্চতম্মাত্র এই অষ্ট প্রকৃতি এবং পঞ্চ জ্ঞানেক্জিয়, 
পর্ণ কম্মেন্দিয়, পঞ্চ শ্ুলভূত এবং মন এই যোড়শ বিকৃত 
পদার্থ বিদ্মান আছে । | 

নারীর গর্ভস্থ শিশুর নাভি হইতে মাতার হৃদয় পথ্যস্ত 
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সম্বন্ধ আছে, তদ্দার। মাহার ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের রস গ্রহণ 
করিরা গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণ আপ্যায়িত হয়। অনন্তর নবম 
মাসে গর্ভস্থ সম্তান সর্ববলক্ষণ ও সর্ব জ্ঞানসম্পন্ন হইয়। পুর্বব-. 
জ্ল্ম স্মরণ করে এবং তাহার শুভাশুভ কক্ষের জ্ঞান জন্মে । 

নবম মাসে শিশু এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকে ষে, 
আমি পুর্বে সহস্র সহক্স যোনি ভ্রমণ করিয়াছি, উৎপরে যোনির 
দ্বার হইতে নির্গত হইয়া বিবিধ ভোগ্যবন্ত আহার ও নান! 
প্রকার স্তন পান করিয়াছি : একবার জন্ম আবার মৃত্যু, আবার 
জন্ম আবার মুত্তা, এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্া ভোগ 
করিয়াছি । আমি পরিজন পোষণের নিমিন্ত কত শুভাশুভ 
কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াচি, কিন্তু যাহাদের নিমিভ্ত করিয়াছি, 
তাহার! তদ্দার! পীড়িত হইতেছে ন1। এক আমিই সেই শুভা- 
শুভ কাশ্মের দ্বারা দ্ধ হইতেছি । কি পরিতাপের বিষয় আমি 
এখন এই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়! পড়িয়াছি, ইহা ভইতে 
উদ্ধারের কোনই উপায় দেখিতেছি না। যদি একবার এই 
যোনিদ্বার হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অঞ্চভক্ষয়কারী যুক্তি 
ফলদ্রায়ী মহেশ্বরকে প্রপন্ন হইব । আবার ভাঁবিতেছি, যদি 
এই যোনি হইতে মুক্ত তইতে পারি, তবে অশুভ বিনাশী মোক্ষ- 
ফলপ্রদ নারাযণকে সেবা করিব। যদি এবার যোনি হইতে 
নিজ্ঞাস্ত হইতে পারি, তবে অশুভ-বিনাশক যোগ অভাস 
করিব। এবার যদি যোনি হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, তবে 
সনাতন ব্রক্মপদার্থের ধাঁন করিব । 
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এই প্রকার চিন্ত। করিয়া গর্ভস্থ শিশু বোনিদ্বারে আসিয়। 
সমাগত হয়। তখন জরায়ুর পীড়নে অতিশয় ছুঃখ পাইয়া জন্ম 
লাভ করে। সেই সময়ে বৈষ্ণবী মায়! দ্বারা বিমুগ্ধ হইয় 
জন্ম-মরণাদি শ্মরণ করে ন! এবং শুভাশ্ুভ কম্মও আর জানিতে 
পায় না। 

বেদে যদি বিশ্বাস স্থাপন করা ষায়, ব্যাস, বশিষ্ঠ কপিল 
এব” শঙ্করাদি যদি আমাদের নিকট অসার অপদার্থ বলির! 
প্রতিপন্ন না হইয়। থাকেন, তাহা! ভইলে উপধুর্ণক্ত বেদবাকা 
লইয়া স্থধাগণ বিবেচনা করুন. পূর্বেবান্ত সেই সর্দবজগ্তালবিহীন 
সমাধিস্থ গ্স্থ শিশুটা কত সুখী । 

জন্যজ্জনক সম্বন্ধ পরিতাগ করিয়া, বাবহার জগ্তে বুদ্ধি 
পরিচালনা করিয়া দেখিলে, যাহার জীবন অন্যের জীবনের সত্তার 
অপ্দান, অন্য ভুক্ত অন্নরসে যাহার প্রাণ রক্ষা হয়, সে যদি সখা 

ত অন্নদাস অপদস্থ কেন ? 

৬ গঞ্ভাশয় বদি সুখের স্থান হয় ত বিষ্ট। 
কুমি বিরাগের পাত্র কেন? এক কথায় যে যে বস্তু অস্পৃশ্য 
মেধা বলিয়া! দূর হইতে পরিহার করি, সেই সেই বিষয়ের 
সংক্রবকালে যদি মানব প্রকৃতি সুখী হইবে; তবে ছুঃখের স্থান 
কোথায় জানি না। বলিতে পারেন কোনও সুখ কি দুঃখ 
সননবাদী সম্মত হয় না, হইবার নহে। একে যাহাকে অমৃত 
বলিয়া অনুধাবন করে, অন্তে তাহাকে হলাহল বলিয়! দুর 
হইতে পরিত্যাগ করিয়া থাকে । সুতরাং আমাদের বুদ্ধিতে 
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শর্ভস্থ শিশুর ঘুণিত অবস্থান আভাসে আতামিত হউক শিশু কিন্তু 
প্রকৃতই সখী, ইহা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। শিশু 
যদি গর্ভাবস্থায় স্থুখে অবস্থান করিত, তাহ! হইলে প্রসবকালে 
যোড় হাতে সকরুণভাবে ভগবানের উদ্দেশে স্বীয় অনাদি জন্ম 
মুন্তা পরম্পরার উল্লেখ করিয়! বলিত কি (হে দেব!) মামি 
জন্ম মৃত্যু পরম্পরায় সহত্র যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে 
ঘাহাদের জন্য এত করিলাম, সেই বন্ধুবাক্গব স্বজন কেহই এ 
অভ।গার কক্টভাগী হইল না । সকলেই ফলভোগ করিয়৷ চলিয়া 
গেল, আম একাই অনন্য দুঃখসাগরে পড়িয়া জঙ্জরিত ভইতেছি, 
ইতভ| হইতে উদ্ধারের কোনও পথ দেখিতেছি না। ভে *অশ্ডভ- 
ক্ষয়কারি। ভয়ভারি ! ত্রিপুরারে ! হে বিপন্ভিবারণ ! মধু- 
সদন! নারায়ণ । এ অসহার অধমকে বন্ত্রণা হইতে উদ্ধার 
কর। এবার যদি যোনি-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি, তা! 
হইলে আমি মভেশ্বরের শরণাপন্ন হইব, নারায়ণের পুজা করিব, 
সাখ্যযোগ অভ্যাস করিব -ত্রহ্গ পদার্থের ধান করিব । 

এইত গর্ভস্থ শিশুর সুখের পরাকান্ঠাী। অতএব কি করিয়া 
বলিতে পারি যে, গভাবস্থা সুখের প্রকুত স্থল ? 

অতঃপর ভূমিষ্ঠ শিশুর সুখ সমালোচন! করা যাউক । মান 
তইতে পারে শিশু ভূমিষ্ঠ হউলে মলমূত্র সংবলিত গর্ভাশরে 
অবস্থান এবং গর্ভগত যন্ত্রণ। দূরীভূত হয়, সুতরাং এই অবস্থাই 
মানব জীবনের শ্খাধার--ইহাই পরমানন্দ ব! ব্রহ্মানন্দ ভোগের 
উপযুক্ত সময় । কথাটা আপাতরম্য হইলেও বিশ্লেষণ করিয়া. 
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বিচার করা উচিত। ভুমিষ্ট শিশুর উত্তানশার়ী অবস্থা হাতে 
পাঠারন্ত পর্যন্ত পারস্পরিক অবস্থার সমালোচনা করিলে দেখা 
এ উষ্ভানশারী অবস্থায় শিশু কেবল গর্ভাবাসক্লেশ হতে 
নিষ্কুতি পাউয়াছে, এই পধ্যন্তই বলিতে পার! যায়। আন্যের 
হাতে জাবনের ভাব সমপণ, অন্যের গন্মমানে জীবনের অস্থি, 
এক শ্বাস-প্রশ্বাস বাতীত জাবনের তাবৎ ব্যাপারই অন্যের হস্তে 
ন্যস্ত করিয়। বাচিয়। থাক যদি স্থাখের কারণ হয়, লৌহকারের 
শুস্। অচেতন হইয়াও পরম সুখী বলিতে হইবে । 
বলিতে পারেন ঈশ্বরের নিয়মউ হইতেছে, শিশুর ভার 
পিতামাতা বা তৎকল্প সদয় ব্যক্তিবুন্দের নিকট ন্যস্ত হইবেই | 
পিতামাতা তাহার বঙ্গাবিধানে বাধ্য । তাহা হইলেও ব্যবহার 
দিতে “দখুন যে অবস্থায় প্রাণী নিজের হিতাহিত না বুঝিয়া কান্য 
বঁরিয়। এবং নস্থুর %্ণাগুণ না বুৰিয়া তাহার সংক্রবে প্রাণাস্ত 
+ম্ট উপভোগ করিতে বাধা সে অবস্থ। সুখের কি? 
বালক অগ্নির দাহিকা শৃক্তি, জলের গভীরতা, পের 
সাওবাতিক দংশন ইতাদি প্রাণান্তকারী ঘটনা বুঝেনা, কিন্তু 
আনলে দগ্ধ হইলে, জলে মগ্ন হইলে বা সপদষ্ট হইলে, যন্ত্রণায়, 
জঙ্দ্তরিত হইয়া প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া খাকে । সে অব- 
স্থায় মানব-জীবন সুখময় ইহা বলা যাইতে পারে কি? সুখের 
তারতম্য থাকে থাকুক, তা বলিয়া প্রকৃত সর্বস্থখে সুখী বল! 
সঙ্গত হয় কি? 
আরও দেখন গর্ভাবস্থায় শিশু অবশ্য মলমুত্রভাগ্চের কিছু 
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বাবহিত্ স্থানে অবস্থান করিতেছিল, ভমিষ্ঠ হইয়া সাক্ষাণ মলমুত্র 
পরিব্যাপ্ত হইয়া, উচ্চৈঃ ক্রন্দন এবং অন্য কর্তক অনুকম্পিত 
হইলে সেই নরক হইতে নিক্ষতি লাভ করে। অধিকন্থু সেই 
মলমুত্র যে গলাধঃকুত না ভয় তাহাও নহে। বাল্যাবস্থার এক্স 
পরিণাম -এইত সুখ ॥ জানিতাম জ্ঞানের ম্ফুরণ হইলে--চল- 
চ্ছক্তি হইলে, সে সব দুঃখ না দুঃখের কারণ তিরোহিত হইব 
স্খের পুর্ণাবিভাব হয়। তাহাও দেখিন!। ক্রীড়ার সঙ্গে সে 
মায়াদেবীর ক্রীড়নক হইতে থাকে । ক্রমে অভাব বুঝে, 
অভিযোগ শুনে, হিংসা প্রতিহিংসার ঘাত প্রতিধাত স্পর্শ করে, 
ক্রীড়ার প্রাতিকুলা দেখিলে মম্্ান্তিক যাতনা অনুভব করে, 
পঠশালা, কারাগার অপেক্ষা ভীষণ বোধ হয়। তাই বশিষ্ঠ 
বলিয়াছেন,_“বিছ্ভাগারগতো। বালঃ পরামেতি কদর্থনাৎ |” বস্তুত 
দেখিহে পাওয়া যায়, বালক মুত্রামুখে যাইতে প্রস্্ত, তথাপি 
প্রাথমিক পাঠাবস্থার পাঠশালার যাইতে একান্ত কাতর। 


এ পপ শপ কাথা 


মেদিনীপুরের ভাষা । 





মেদিনীপুরের ভাষার বিষয় আলোচনা করিবার পুর্বে 
মেদিনীপুরের স্থুল ইতিহাস আলোচনা করা সঙ্গত মনে করি ? 
কারণ মেদিনীপুরের একটী স্থায়ী ভাষা নাই। নানা কারণে 
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এখনকার ভাষ অতীব বিমিশ্র। মেদিনীপুর, বাজ।লার ছোট- 
লাটের শাসনাধীন একটী জেল।। অক্ষাংশ ২১০৩৭ হইভে 
২২০৫৭ উঃ এবং দ্রাঘিমা ৮৬৩৫৪৫ হইতে ৮৮১৪ পুঃ মধা। 
এই জেলা বদ্ধমান বিভাগের সবব দক্ষিণাংশে পারি | ইহার 
উত্তরে বীকুড়া, উন্তর-পূর্বেব ভগলী, পূর্বে হাবড়া, দক্ষিণে বঙ্গে 
পসাগর, দক্ষিণ পশ্চিমে বালেশ্বর, পশ্চিমে মঘূরভপ্ সামন্ত রাঙ্তা 
ও সিংহভূম এবং উত্তর-পশ্চিম মানভূম জেলা । মেদিনীপুর 

নগর ইহার সদর বিঢারালয় । 

জেলাটী প্রাকৃতিক সৌন্দন্যে পরিপূর্ণ । গ্রধানতঃ এই 
স্থানকে তিনভাগে বিভক্ত কর| যার; ১ সমুদ-সৈকত, ২, 
দ্বীপভূমি, ৩ সমতল ও উচ্চভূমি। একমাত্র পশ্চিম ভূভাগেদ 
'নতোন্নত  শৈল-সানু-সমন্থিত পার্বত্য বনভূমি ব্যতীত অপর সকল 
স্থানেই ক্লুষিকার্যের আধিকা দুষ্ট হয়। বন্যপাদপ-পরিশোভিত 
এই পার্বত্য জঙ্গলময় ভূভাগ “জঙ্গল-মহল” নামে পরিচিত । 

সমগ্র জেলার প্রাটান ইতিহ।স পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক 
দৃশ্য দেখিয়া হনুমান হয় যে, বত পুর্ববকালে পশ্চিম দেশভাগ 
গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল; ক্রমে পার্নবতীয় অনাধ্য জাতীয়ের 
আতা সভ্যতার সংশ্রবে পড়িয়া, জঙ্গল কাটিয়া অনেক স্থান 
আবাদ করিয়। বসবাস আরন্ত করে । পরে অনেক লোক দক্ষিণ 
বঙ্গের নানাস্থান হইতে বাণিজ্য ব্যপদেশে উপস্থিত হইয়া এই 
জেলাকে সভ্যজাতির বাসভূমি বলিয়া পরিচিত করে। সমুদ্রো- 
পকুলবন্তী গাজেয় মোহানাস্থিত তমলুক (তাত্লিপ্ত) নগরী স্বীয় 
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প্রাচীন কীত্তি গৌরৰ বিকাশ করিতেছে । প্রাচীন বৌদ্ধগণ 
খবষ্ঠীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই নগরে মাসির! উপনিবেশ স্থাপন 
করে। সমুদ্র পপে বৈদেশিক বাণিজোর স্থবিধ! ভাবিয়া সাহারা 
এইস্থানে একটা বন্দর স্থাপন করিয়াছিলেন । এইস্তান হইন্রেই 
ভারতীয় বৌদ্ধগণ্রে ব্রহ্মরাজো ও বব প্রভৃতি ভারত মহা. 
সাগরস্থ দ্বীপসমূহে বাণিজা-বাপদেশে গমনাগমন সম্ভবপর 
বলিয়া বোধ হয়। 

গৃীয় সপ্তম শতাব্দির প্রথমাদ্ধের শেষ ভাগে প্রসিদ্ধ টান 
পরিব্রাজক ইউএনসির।ং এইস্থান পরিদশান আগমন করেন, 
তিনি তাআলিপ্ত নগরকে একটা মহা সমৃদ্ধিশালা বন্দররূপে 
বর্ণন করিয়া যান। তিনি এখানে ১০টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, ২০০ 
ফিট উচ্চ একটী অশোক লাট (স্তন্ত) ও সভআাধিক বৌদ্ধ আমণের 
বাস দর্শন করিয়াছিলেন । প্রাচীন হিন্দ উপাখ্যানমালা পাঠে 
জানা যায় যে, এহ নগর পুনের সমুদ্রোপকূল হহতে ৮ মাহল 
দূরে অবস্থিত ছিল । ভগল" নদীর মুখে পলি পড়িয়! সমুদ্র 
সৈকত-ভূমিরূপে সমুখিত হওয়ায় প্রায় ৬০ মাইল স্থান কাবধান 
পড়িয়াচে। এখানকার মরুরবংশীয় রাজগণ ক্ষত্রিয় বংশসম্ভুত 
ভিলেন ; এই বংশের শেষ নরপতি নিঃশস্ক নারায়ণ অপুক্রক 
অবস্থায় পরলোকগতহ হইলে, কালু ভূ ইয়। নামক জনৈক পাবর- 
'ীয় সর্দার তীহার রাজ্জা অধিকার করে । কালু সদ্দার হইতে 
তিমলুকে কৈবর্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে তীহার! 
ভুঁইয়া নামক অনার্ধয জাতি বলিয়: গণা ছিলেন, পরে ভিন্দুধগ্্ 
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গ্রহণ করিয়া হিন্দু শ্রেণীতে মিলিত হইয়াছেন। এই বংশে 
বর্তমান রাজা কালু হইতে ২৫ বা ২৬ পুরুষ অধস্তন হইবেন । 

বাঙ্গালায় পাঠান আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই 
শ্ানও পাঠান রাজগণের শাসনাধীন হইয়াছিল। তবে স্থান 
বিশেষে যে রাজা উপাধিধারী হিন্দু ভূম্যধিকারীগণ আপন 
আগন শাসন-শক্তি পরিচালনায়, পরাজ্মুখ ছিলেন এরূপও বল! 
বায় না। উদাস ও বিলাসপ্রিয় মহম্মদীয়গণকে তোষামোদে 
নশীভৃত করিয়া দেশীয় সামস্তগণ এক সময়ে মেদিনীপুর মধ্যে 
নন স্ব প্রীধান্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলার 
পশ্চিম ও দক্ষিণ হিজলি ভাগ মুসলমানাধিকারে জলেশ্বর সর- 
কারের অন্তুভতি হয় । মোগল সম্রাট আকবর সাহের সমধে 
এখান হইতে ১২৫০০০০ লক্ষ টাক! রাজন্ব আদায় হইত । 
জলেশ্বর নগরেই ইভার সদর বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

১৭৬০ খ্রষ্টাব্দ হইতে ইংপাজ কোম্পানির সহিত মেদিনী 
পরের সংশ্রাব আরন্ত হয়। উক্ত বধষে ইষ্ট উগ্ডিয়া কোম্পানি 
মারজাফরকে রাজাচ্যুত করিয়া মীরকাসিমকে ততপদে অবস্থাপিত 
কারেন। ইনি স্বীয় পদোন্নতির বিনিময়ে কোম্পানি বাহাদুরকে 
মেদিনীপুর, চট্রগ্রাম ও বদ্ধমান জেল! দিতে বাধ্য হন। 

পুর্বব-দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে পর্বত মাল! বিস্তৃত 
একার এই স্থানে বৈদেশিক শক্তির সমাগম হয় নাউ । দক্ষিণ 
উড়িস্তা হইতে মহারাষ্্ীয়গণ দলে দলে আসিয়। মেদিনীপুর 
লন করিয়া লইয়া যাইত। এক সময়ে মহারাষ্রীয়গণ সমগ্র 
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মেদিনীপুরে আধিপত্য বিস্তার. করিয়াছিলেন। কিন্তু লুটন- 
প্রিয়ত৷ হেতু তাহারা শাসন-দণ্ড অক্ষুপ্র রাখিতে সমর্থ 
হন নাই । 

সচরাচর কগিত হয় যে, ভারতবষ সমুদয় পৃথিবীর অনুকৃতি। 
সেইন্ধপ বলা যাইতে পারে নে, মেদিনাপুর সমুদয় ভারতবষের 
শনুকৃতি। পূর্বেবাক্ত সীমাবদ্ধ প্রদেশটার উত্তর ও পশ্চিম 
ংশ যেমন উচ্চ, দক্ষিণ ও ূর্ধাংশ তেমন নহে । একদিকে 
পর্বত ও অন্যদিকে সমুদ্র । উহার একদিকে যেমন শাল- 
পিয়ালাদি ,পাহাড়িয়া বৃক্ষ ও বিবিধ আরণা ফল জন্মে, 
অন্যদিকে তেমনি নারিকেল গুবাকাদি সাগরোপকূল-জ্াত 
বুক্ষ ও ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় । মেদিনীপুর যে, 
সমস্ত ভারতের মনুকৃতি তাহা রাজহ বিচারেও প্রতিপন্ন ভয়। 
এদেশে উত্কলেশ্বর, বঙ্গের, দিল্লীশ্বর ও মহারাষ্ট্রেশ্বর সকলেই 
এক একবার সময়ে অধিকার স্থাপন করিয়! গিয়াছেন | 

মেদিনীপুর সম্বন্ধে স্কুলত:ঃ যে ইতিহাস উদ্ধৃত করা 
হইল, ইহাই এতদ্দেশের ভাষাগত বিমিশ্রুত। বিষয়ে যাথেষ্ট 
সাক্ষ্য দিবে। 

বল! বাহুল্য তৈল, দ্রাবিড়, মহারা£, উৎ্কল বা মৈধিলা 
যেরূপ এক একটী স্বতন্ত্র ভাষা, মেদিনীপুরের তজ্রপ একটা 
স্বতন্ত্র ভাবা নাই। | ৃ 

মেদিনীপুরের স্থায়ী বাসিন্দ। অপেক্ষা আগম্থক অধিবাদার 
শাধিক্য বর্তমান। অধিকার সাক্কন্য ও ধর্ম সাক্কর্মা যে মেদ্রিনী- 
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পুরের ভাষা সাঙ্কর্যের এক একটী অন্যতম কারণ ইহা 
উপরি উক্ত ইতিহাস হইতে পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে 

পারিবেন । | 
আবার সীমাসংলগ্ন জেলাগুলির অনেক ভাঘাই মেদ্রিনী- 
পুরের ভাষাকে বিমিশ্র করিয়া এক বিলক্ষণ ভাষ! খিচুড়ির স্ৃষ্ঠি 
করিয়াছে। অতএব মেদিনীপুরের ভাষা চিরস্থায়িনী বা স্বতন্ত্র 
প্রসিদ্ধ নহে। বাঁকুড়া ও বদ্ধমানের সংশ্লিষ্ট বলিয়া! মেররিনী- 
পুরের উত্তরাঞ্চলের ভাষা অপেক্ষাকৃত ব্গভাষার সমকক্ষ । তবে 
বাকুড়ার সংস্পর্শ থাকায় ক্রিয়ার অস্কে স্থানে স্থানে কএর যোগ 
আছে। যেমন হবেক, দিবেক, খাবেক ইত্যাদি যাহা ছুই একটা 
বিকৃত বঙ্গ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় তাহ! তত ধর্তব্য নহে । 
শক সাহচধ্য বা প্রক্রমবশতঃ তাহার অর্থ বোধগমা হইয়। থাকে । 
পূর্ববাঞ্চলটী হুগলী ও ভাবড়া সংশ্রিন্ট বলিয়া তাহার ভাষ৷ তত 
'বিকিত নহে-বঙগভাষা। দক্ষিণ পশ্চিমাংশ বালেশ্বর জেলার 
ংশ্লিষ্ট বলিয়া তাহার ভাষা বিকৃত উত্কল। উতকলে যাহা 
সাঁধুভাষা বলিয়া পরিচিত ইহা তাহারই অপভ্রংশ। ন্ছুলতঃ 
ইহা এক প্রকার উতকল ভাষা । উতকলদেশবাসীদিগের অনা- 
যাস বোধগম্য । মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলটী জঙ্গলময় । মধুর 
পত ও সিংহভূম সংগ্রিষ্ট বলিয়া ইহার ভাষ! অতীব বিমিশ্রা। 
ইহাতে কোল, ভীল, সীওতাল, ভূমিজ ও মীইতি ইত্যাদি কতিপয় 
জাতির ভাষ৷ প্রবিষ্ট হইয়া এক অশ্রুতপুর্বব ভাষার স্থষ্টি করি- 
রাছে।, ইহার নাম এতদেশে মাঝিয়া বা চাবীকথা (ভাষা )। 

প্‌ 
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পাঠকগণ এই প্রবন্ধের শেষে প্রদস্ত তালিকা পাঠে সে কুতুহলের 
নিবৃত্তি করিবেন। 

ইহা বাতীত মেদিনীপুরের মধ্যভাগে নর্থাৎ খান্দার ভেড়ি, 
তগবানপুর, সবঙ্গ, নারায়ণগড় ও কীথির উত্তর পার্থে একটা 
অতি বিচিত্র ভাষার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় । ভাহার নাম 
খান্দারী বা পুবালী ভাষা । অস্াধারণত! আলোচনার মেদিনী- 
পুরের ভাষাকে দুইভাগে বিভক্ত করা চলে। একটা মাঝিয়! ন! 
চাষী, অপরটা খান্দারী বা পুবালী। প্রথমতঃ মাঝিয়া বা চাষা 
ভাষায় অনেক স্থলে তকারান্ত শন্দের “ত" কারের একেবারে লোপ 
দেখিতে পাওয়া! যায়। যেমন ভাতএর স্থলে সুধু ভা এবং 
হাতের স্থলে কেবল হা বলিলেই পণাপু হয় 

এই পঙ্গ শব্গুলির একত্র সমাবেশে এক এক অপু 
বাক্য রচিত হইয়া থাকে! ভাত খাইয়। হাত বুইয়াছ ? মাবিয়া 
তাষায় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিতে হইলে বাক্য হইবে-ভ! খাই 
হা ধুইছ ? মাবিয়া ভাষায় ক্রিয়া পদগুলির শন্তে এক একটা 
বিলক্ষণ বিভক্তির যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। নিখিল ভাষা- 
জননা সংস্কৃত ভাবা যে সাধু অসাধু তাবৎ ভাষার মুলে বর্তমান 
তাহা বোধ হয় অসুযাপরবশ একদেশদশী বাক্তি বাতাত অন্যে 
অন্বীকার করিবেন না। 

এই মাঝিয়া ভাষার মুলেও কন্যাবগুসল! জননী _গীর্ববাণ 
বাণী বর্তমান। যাইতেছেন, বসিতেছেন, খাইতেছেন ইতাদি 
ক্রিয়ার মূলে ক্রমান্বয়ে য1, বস্‌ ও খাদ্‌ ধাতু বর্তমীন। বঙ্গভাষায় 
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কেবল প্রাকৃত বিভক্তিগুলিই ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতীত হয়, পরন্তব 
মূল ধাতৃগুলি সব সংস্কত। 

এই অভিনব মাঝিয়৷ ভাষাও সংস্কত ধাতুনিচয়কে মুলে 
রাখিয়া স্ব স্ব ভাষা প্রসিদ্ধ বিভক্তি সহযোগে ক্রিয়াপদের স্ষ্ঠি 
করে; তবে ইহার বিভক্তিগুলি পাঠকগণের নিকট একটু 
অশ্র্তপূর্ববতার আভাস দিয়া কুতুহল উদ্দীপিত করিবে । ইহার 
ক্রিয়! বিভক্তিগুলি একবচনে “ঠে” বহুবচনে “প্টেন”। তাহা 
হইলে মাঝিয়া ভাষার পুর্বেবাক্ত ক্রিয়াপদগুলি হইবে । থা 
বনবচনে যা্চেন, বসেখ্েন ও খাখেন। একবচনে বায়ে, 
বসেঠে, খায়ঠে। বঙ্গভাষায় এইরূপ স্থলে প্রায়শঃ “ছে” বিভ- 
ক্তির সংযোগ হয়, যেমন খাচ্ছে, যাচ্ছে, আস্ছে ইত্যাদি। মাঝিয়। 
ভাষায় ছের স্থলে “2” প্রযুক্ত হইয়! থাকে । ক্রিয়াপদ ব্যতীত 
স্মবন্ত পদগুলিতেও এই ভাষায় বিলক্ষণতা আছে। ষুম্মদ অস্মদ্‌ 
যদ্‌ তদ্‌ ইত্যাদি শব্দের উত্তর বহুবছনে প্রায় “মেনে” বিভক্তির 
যোগ দেখ! যায় বথ1 “তোমরা” স্থানে তোমার মেনে, আমর! 
এই স্থলে আমার মেনে, সেমেনে ষেমেনে। অধিকার সাঙ্কর্য 
যে ভাষাকে অন্যরূপে পরিবন্তিত করিতে পারে, তাহা “বরাবরেষু” 
এই শব্দ হইতে সহজে প্রতীত হয়। “বরাবর” শব্দটা পার্শী। 
অবশ্টু ইহা মুসলমাঁনগণের আধিপত্যকালে ভারতবর্ষব্যাপী ছিল। 
রাজভাষা বলিয়৷ তকালে সাগ্রহে সাধারণে কস্থ ও লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাঁখিয়াছিল। পরম্থু শিরা-মজ্জাব্যাপিনী সংস্কতভাষার 
মমতা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়! হউক অথবা অলক্ষ্যে 
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কারণান্তর বশতঃ ভউক, উনার সহিত সংস্কত স্থবন্ত বিভক্তির 
সংযোগে উহা! সপ্তমী বিভক্তিতে “বরাবরেষু* রূপে পরিণত 
হইয়াছে । এখন দেখা বাইতেছে, অনেকগুলি শব্দের অঙ্গ কর্তন 
বাবহিত মাত! নিচয়ের সংমিশ্রণ ও উন্মুলন ঈদুশ ভাষ! বৈসা- 
দৃশ্যের এক একটা কারণ। পাঠকগণ, পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তাঁলিক! 
হইতে তাহা অনায়াসে জানিতে পারিবেন । দুইটা ভাষার 
অনেকাংশে সামা থাকিলেও, পুবালী ভাষায় অনেকগুলি শব 
অতি বিকৃত '৪ ভিন্াবয়ব হইয়া সাধারণের ভর্ব্বোধা হইয়া পড়ি 
যাছে। মানিয়া ভাষায় ভতটা" নভে 1 ক্রিয়াপদগুলিতেই কিছু 


অপুর্বব। দুষ্ট হয় । 
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ধর্মতত্র-পরিশিষ । 





অধুন| অনেক স্থলে অনেক রকমের ধর্্-সভা সংস্থাপিত 
হইতেছে, ভানেকে গ্রচারক-পদবী অধিরূঢ হইয়া স্বস্বম রুচি ও 
স্বিধা অনুসারে বিবিধ সমন্বয় প্রকটিত করিয়া! যশোভাগী 
হইতেছেন। কিন্তু কি জানি কেন প্রকৃত হিন্দুঙ্নাভিমানী বাক্তি 
তাহাতে সন্তোষ লাভ করিতেছেন না। ভীাহাদের মতে ধন্মীতন্থ 
সম্বন্ধে অধুনা যে প্রবন্ধ পাঠ ব| সমলোচিন! ভইতেছে, তাহাতে 
ধান্দের বখার্থ স্বরূপ নিণীত না হইয়া, ধরন বিষয়ে অনেকগুলি 
হাসহনীয় সন্দেহ আনিয়া, অনেকের চিরন্তন বিশ্বীসের শীর্ণমূলকে 
শিথিল করিয়াছে । অনেকের হয়ত তীব্র জ্ঞান পিপাঁস। চরিতার্থ 
ন! হউয়া নদ্ধিত হয় নাই,বরং আপনাআপনি নিবৃক্তপ্রায় হইয়াছে । 
অনেকে আনেক রকম আপাতমধুর বাক্য, যুক্তি ও পরামর্শের 
সহিত সমুদাহ্গত করিতেছেন কিন্তু জলের পিপাসা স্থমধুর দুধে 
যাইবার নহে। সম্মুখে পিযুষসন্নিত পবিত্র পেয়-পরিপূর্ণ- 
ভিরথায়-কুন্ত থাকিলেও তৃষিত ব্যক্তি স্ুশীতল এক পাত্র জল 
ছাড়া আর কিছুই চায় না। এই কণা নৈষধকার কৰি শ্রীহ্ধ 
্প্টাক্ষরেই বলিয়াছেন-_ 


“পিপাসুতা শান্তিমুপৈতি বারিণা, 
ন জাতু ছুগ্ধান্মধুনোহধিকাদপি।” 


[ ৯*৪ ] 


আমাদের খণ্ম-সভাতে নানা শ্রেণীর মত মতান্তর মীমাংসিত 
হইলেও ইহা হিন্দুপ্রধান। হিন্দু ভগ্ববদৃক্তিতে অচল! ভক্তি 
ও অটল বিশ্বাস রাখিয়া থাকে | ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন__- 

“শ্রেয়ান্‌ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধন্ম্মীৎ স্বন্ুষ্িতীৎ। 
স্বধন্ম্মে নিধনং শ্রেয়; পরধন্ম্ ভয়াবহ2 ॥৮ 

নিজের ধর্ম গুণহীন হইলেও সম্যক অনুষ্ঠেয়, পরধণ্ম্ম হইতে 
তাহা অতি শ্রেরক্কর। স্বধন্ধ্ধে মৃত্যু শ্রেয়ঃ, পরম্থ পরের ধন্ধন 
ভয়াবহ । স্রহরাং এতাদৃশ সভায় হিন্দুধশ্মতন্ব-জিজ্ঞান্ত ব্যক্তি 
যে তপ্তিলাভ করিতে পারেন ন! ইহা সহজবোধা । এই সব 
সভা হিন্দু-ধন্মতন্-জিজ্ঞানুবৃন্দের ধা প্রবুন্তি উন্মেষার্থ প্রাতি- 
ঠিত। জিজ্ঞাস্ুগণ সভা হইতে শিক্ষণীয় বিষর শিখিবে ও সভায় 
বলিবে এবং সেই সুত্রে স্ব স্ব চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ধর্থা- 
প্রবৃত্তি ও বাক্শক্তির উন্নতি সাধন করিবে । আধুনিক অধি- 
বেশনে সভ। স্বীর আদর্শস্থানীরত! রক্ষা করিতে না পারিলেও 
পথল্রষ্ট হইয়া যে গণ্ভীর বাহিরে থায় নাই, ইহা অবশ্য আন- 
ন্দের বিষয় । নানা! লোকের নানাবিধ সমালোচনা ও স্বস্্ 
রুচিসঙ্গত নানা রকম ব্যাখ্য। দেখিয়া হয়ত অনেকে বলিতে 
পারেন, এতাদৃশ সন্দেহ পরম্পরায় বিশ্বাসের ব্যাঘাৎ জন্মাই- 
যাছে--অনেকে সন্দেহ দোলায় দোছুলামান হইতেছেন । আমা- 
দের মন্তে তাহা নহে। এরূপ বলিলে স্বীয় আন্তরিক হূর্ববলতা 
ও অসহিষুতার পরিচয় দেওয়া হয়। সহিষু জিজ্ঞান্ত সর্ববাগ্রে 
সন্দেহে বা সংশয় অপেক্ষা করে। নির্ণয় সংশয়-সাপেক্ষ। 


[ ১০৫] 
সংশয় না থাকিলে নির্ণর হইবে কাহার? প্রয়োজন থাকিলে 
প্রবৃত্তি হয়, আর প্রবৃত্ত হইয়! পদে পদে সন্দিগ্ধ হুইলে পূর্বব-. 
পক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে । তদনন্তর অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারা যায়।» ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ | 
বৈয়াসিক ন্যায়মালা সর্ববাদো বলিয়াছেন ও কাধ্যতঃ 
করিয়াছেন যে 
“একো বিষয়সন্দেহ পুর্ববপক্ষাবভাসকঃ। 
শ্লোকোহুপরস্তু সিদ্ধান্তবাদী সঙ্গতয়ঃ স্ফুটাও ॥ 

এক একটা অধিকরণ পঞ্চাবয়ন যথা-_বিষয়, জন্দেহ, 
সঙ্গতি, পুর্ববপক্ষ ও সিদ্ধান্ত । শস্করাচাধ্য, ব্যাসদেবকুত সুত্র- 
নিচের প্রাঞ্জল ভাষ্য লিখির। থাকিলেও ব্যাসাধিকরণমালা 
গ্রন্থে বৈয়াঁসিক ন্যায়মালা-বচরিতা পঞ্চাবয়ব প্রদর্শনে অধিকরণ 
গুলিকে আরও প্রাঞ্জলতর করিরা পাঠাথীর যথেষ্ট সুবিধা 
করিয়া দিয়াছেন । রচয়িতার নাম জানিতে পারা যায় নাই, 
পরন্থ অভ্ঞাতনামা নিঃস্বার্পর সেই মহাত্ব। আমাদের কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের পবিত্রস্থল সন্দেহ নাই । তিনি ছুই দুইটা শ্লোকে এক 
একটি অধিকরণের সংগ্রহ করির়াছেন। প্রত্যেক অধিকরণে 
সঙ্গতি না দেখাইলেও অথবা দেখান আবশ্যক মনে না করিলেও 
বিষয়, সন্দেহ, পুর্ববপক্ষ ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । আমা- 
দের ধণ্মসভায় ধণ্মতত্বরূপ বিষয়টার সন্দেহ মাত্র উল্লিখিত বা 
আলোচিত হইয়াছে, পুর্ববপক্ষ পথ্যন্ত যায় নাই, স্থুতরাং সিদ্ধাস্তা- 
স্বেধী ব্যক্তি যদি তাহাতে বিরক্তি বা-ওদান্য প্রকাশ করিয়া 


[ ১০৬] 


থাকেন, তাহা হইলে, দে তাহার অসহিষ্ণুতা বা ধৈর্যাচ্যুতি 
বলিতে হইবে ॥। হয়ত কেহ ভাবিতে বা বলিতে পারেন, ধন্ম- 
তন্ত বিষয়ে ওরূপ সন্দেহ বা পূর্ববপক্ষ সঙ্গত নহে। তদ্দার 
অনাস্থা আসিয়৷ ধন্মের মুলোচ্ছেদের সঙ্থটীয়তা করে। আমরা 
বলি সিদ্ধান্তান্বেষী বাক্তি ত একথা বলিতেই পারেন না, সাধা- 
রণে বলিলেও হাশ্ঠ সমন্বরণ করা যায় না। এ সভা বা কোন 
ছার বা ইহার আলোচা ধন্মতন্ব, ধন্দমতন্তবিষয়ক সন্দেহ বা কৌন 
চাঁর, হিন্দুর ধন্তন্ব অচ্ছেছ্, অভেষ্, নিতা ও অব্যয় । বৌদ্ধ, 
গণের যুক্তিজালে-কৌশলজালে এমন কি প্রজ্ছলিত বিশাল 
অগ্রিকুণ্ডেও যাহা ভস্মীভূত তয় নাই, শ্লেচ্ছ ষবনকুলের শাণিত 
করবাল সংঘর্মে যাহ! খণ্ডিত হয় নাই, অসহিধুঃ অসুযাঁবশবন্তীর 
দল বিবিধ উপায়ে ঘানার অন্মাত্র অন্যথাভাব করিতে পারে 
নাই, কয়েকটা নগণ্য ব্যক্তির নগণা সন্দেহে হাহ! বিকৃত না 
বিপর্যস্ত হইবে, ইহা টিন্তা করা বিষম ভুল নহে কি? আমা 
দের মতে ধন্মতন্ডের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, সর্নাগ্জে 
সন্দেহ চাই, পুর্বনপক্ষ চাই, তবেই ত অগ্নিপরীক্ষিত হইবে ও 
 অজান্ত সিদ্ধান্তের বিমল জ্যোতি সন্দেহ-কালিমাবিহীন 
পরিষ্কৃত অন্তুঃকরণে পবিত্র ধন্মনভাবের আনন্দময় স্ফরণ করা- 
ইবে। তখন ধশ্মপিপাসান্থ মানব, হিন্দু ধর্মের মৌলিকতা 
ও সনাতনতা অনুভব করিয়া উচ্চৈঃম্বরে গাহিবে-- 
“দগ্ধং দগ্ধ: ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং চারুরূপং 
ষ্টং ঘষ্টং ত্যজতি ঈ পুনঃ চন্দনং চারু গন্ধং 
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ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিঙ্ষুদণ্ডং 
প্রাণান্তেপি প্রকৃতি বিকৃতির্ভীয়তে নোন্তমানাং।% 

কাঞ্চন শতবার দগ্ধ হইলেও তাহার মনোহর রূপ পরিত্যাগ 
করে না, চন্দন সহতবার ঘুষ্ট হইলেও মনোহর গন্ধ পরিত্যাগ 
করে না: ইক্ষুদণ্চ শতধা চিন্নবিচ্ছিন্ন হইলেও স্বীয় স্বাদুতা 
পরিত্াাগ করেনা; যাহা উত্তম যাহা মৌলিক প্রাণান্তেও 
তাহার বিকৃতি হয় ন1। 

হিন্দুধন্ম অন্যকর্তৃক উপহসিত, দ্ুণ্তি, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত, 
আঁজ্রান্ত- যাহা হইতে পারে হউক কিন্তু বিপর্যস্ত হইবে না, হয় 
নাই বা হইতেই পারে না। স্বয়ং ভগবান তাহার রুক্ষক ইহা 
নিঃসন্দেহ । ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন_-- 

“ধন্মসংস্থাপনার্ধায় সম্ভবামি যুগে যুগে” 

স্ট্িস্থিতি ও গ্রলয়কর্তা ভগবানের অনবাপ্ত বা অবাপ্তব্য 
কিছুই নাই, তথাপি তিনি ধর্দরক্ষার্থ সংসারী হইবেন, ইহা 
ধম্মের পক্ষে কম গৌরবের কথ| নহে। নয়ং বিধাতা পুরুষ 
যাহার প্রহরী, তাহার অন্যথা শঙ্কা করা অল্লজ্ঞতা বা অজ্ঞতার 
পরিচায়ক । অনেকে অনেক প্রকারে সধন্ম ত্যাগ করিয়! 
আপাতমধুর পরধন্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, কিন্তু সে মধুরিমা 
বেশিদিন ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। কেহ বা উদ্দাম 
ভাব অবলম্বনে বেজায় মাধুধ্য. ভোগ করিয়৷ আধিব্যাধিগ্রস্ত 
হইয়াছেন, কাহারও বা মাধুর্যে মুখ বৃন্দ হইয়া গিয়াছে। 
ইচ্ছা হইতেছে, স্বধম্্ন অয্নরসে মুখটা ছাড়াইবেন, কিন্তু 
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হায় । স্বধন্ম অগ্রস হাতছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। না 
মধুর পরধন্ম রুচিতেছে, না স্ববন্ম অক্রন আর হস্তগত 
হইতেছে । ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় “কাশী বা মক্কা ব।” করিতেছেন। 
এভাদৃশ যথেচ্ছাচার-সম্প্রদায়ের ঈদৃশ ব্যাপারে আর কিছুই 
হউক বা না হউক, স্বধন্মের মৌলিকতা 'ও সনাতনতা এবং 
ধন্মান্তরের আগন্তকতা ও আপাতমধুরত। প্রতিপন্ন হইতেছে । 
পলানন বা খেচরান্ন জাপাভতঃ উপাদেয় হইতে পারে, কিন্তু ভাহ। 
মৌলিক বা অবিমিশ্র হইতে পারেনা । একমাত্র অবিমিশ্র 
বিশুদ্ধ আন্নই পথ্য । প্ররোচনার পড়িয়। জঙগলি ধাঙ্ডগুল। 
সপরিবারে, কুলি হইয়া আসামে যায়। ঘাইবার সময় শাহা ! 
তাহাদের কি উত্সাহ । পুত্র, পিতাকে না বলিয়া, কন্যা, প্লে" 
ময়া জননীর স্নেহ ভুলিযা--এমন কি স্লেহের পূর়ল কোলের 
ছেলেকে পধ্যন্ত ভুলিয়৷ গিয়। কত গোপনে কত সম্ভপ্পণে আস্ম- 
বিক্রয় করে। কিন্তু হার ' গন্বাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখে 
যে সর্ববত্র সেই স্থবিশাল কম্মক্ষেত্র । বরং তাহাদের প্রিয়তম 
গল্তব্যস্থানটা স্বার্থের অচিন্তনীয় লীলাক্ষেত্র ও পিশাচের মন্মস্পর্শী 
তাগুবে ভাষণ হইতে ভাষণতর । বত উৎপীাড়িত হইতে থাকে, 
ক্রমে স্বদেশ, স্বজন ও স্বজাতির কথ! মনে করিয়৷ আকুল হইয়া 
পড়ে। কিন্তু তখন আর উপায় নাই-_নির্গতিক । অনুতাগের 
তীব্র উদ্মা অন্তরকে জর্জর করিয়া থাকে । হ! হতোহস্মি ! 
বলিয়া স্বদেশের দিকে তাকায়, কিন্তু হায়! সে যে অনেক দূরে 
চোখ পাইবার নহে। গ্ররোচনার বশবন্তী হইয়া পরধর্্মগ্রাহী 
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অনেকের অবস্থাও প্রায় তদ্রুপ কি না চিন্তাশীল বিজ্ঞমগুলা 
তাহা বিবেচনা করিবেন। এত করিয়াও অসূযিসন্প্রদায় যে 
সনাতন ধর্মের অণুমাত্র অন্যথা করিতে পারে নাই, আজ কি 
না এই সব সভার করেকটা নগণা সন্দেহে সেই সনাতন ধর্ম 
বিকৃত হইবে! ইহা! যে উপহাসের কথ|। সনাতন ধর্ম্মটীকে 
বিপর্যস্ত করিবার উদ্দেশে ভারতে কত জায়গায় কত ডিপোর 
প্রতিষ্ঠা না হইয়াছে । কত স্ুচতুর পণ্চিতগণ আড়কাটীর কাযো 
নিযুক্ত হইয়াছেন, কত ধাজড়কে ভূলাইয়! কুলি চালান দিতেছেন। 
কিন্তু সনাতন ধন্ধের সনাতনতা। ও মৌলিকতা নষ্ট করিতে সমর্থ 
হইয়টছেন কি? যে সনাতন, সে সনাতনই আছে ও থাঁকিবে, 
তদ্িষয়ে সন্দেহু,করা! অজ্ঞতার পরিচায়ক । 

ভূমিকাটা বাড়িয়া গেল, শ্রোতৃবর্গের ধৈধ্যচ্যুতির কারণ 
হইতে পারে। ক্ষমা করিবেন। এই প্রবন্ধে ধম্ম সম্বন্ধেই 
শল্লাধিক আলোচনা হইবে । এই ধন্মতরক্কের আলোচনা বন্ুস্থলে 
হইয়া থাকায় উপস্থিত প্রবন্ধটার “ধন্মতত্ব-পরিশিষ্ট” নাম দিয়া 
সভাগণের সম্মুখে পাঠার্থ দ গারমান হইয়াছি। প্রবন্ধের সারবস্ত। 
প্রদর্শন করিয়া বাশাোলাভে আমার আকাওক্া নাই। সভায় 
সন্দিগ্ধ ব্যক্তিবৃন্দের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বদ্ধপরিকর হই নাই। 
ধর্মুশান্দ্ের আদেশ ও শ্বীর হিন্দুত্বকে ম্মরণ করিয়া আমি আমার 
কর্তব্য প্রতিপালনে বাধ্য হইয়াছি। মন বলিয়াছেন-- 

“্ধর্মোবিদ্বন্থধন্মেন সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে 
শল্যথান্ত ন কুন্তন্তি বিদ্ধান্তত্র সভাসদঃ | 
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সভায় অধন্ম কর্তৃক ধন্মধিদ্ধ হইলে বদি সভ্ভাগণ শলাশ্বরূপ 
অধন্মকে সদ্বিচারের দ্বারা উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে সভাসদ্‌ 
সকলেই অধন্ম শল্যে বিদ্ধ হন। 

আবার বলিয়াছেন__ 

“সভাং বা ন প্রবেষ্টব্াং বা সমঞ্জসং 
অক্রবন্‌ বিক্রবন্‌ বাপি নরো ভবতি কিলিষী |” 

বরং সভাতে যাইবেনা, গেলে কিন্তু সত্যই বলিবে। তথায় 
মৌনাবলম্বন করিলে ব! মিথা! কহিলে পাপী হইতে হয়। সভায় 
সন্দেহকে স্থান দেওয়া হইয়াছে । তুতরাং এরূপ অবস্থায় 
নীরব থাক! গহিত বিবেচনায় কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। 
আমি আমার নিজের কিছু লইয়। দণ্ডায়মান হউ ম্মাই, মহাত্মাগণের 
ধর্্পোপদেশের সারাংশ মাত্র সম্কলন করিয়া, সভায় সমুপস্থিত 
করিলাম, সভাগণ ভুলভ্রান্তি সসশোধন করিয়া, সারাংশের সারাংশ 
গ্রহণ করুন, ইহাই সনির্ববন্ধ অনুরোধ । 

সামান্য বা গুরুতর কোনও বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, 
প্রায় অধিকারী, বিষয়, সন্বঙ্গ ও প্রয়োজন, এই অনুবন্ধ 
চারিটার আবশ্যকত। উপলন্গ হয় । নে বিষয়ের অনুষ্ঠান করা 
হইবে, তাহার যদি কেহ অধিকারী ন| থাকে, তাহা হইলে 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে কেন % আবার শন্ুষ্ঠিত বিষয়ের সহিত 
সেই অধিকারীর যদি কোনও সম্বন্ধ থাকে, তবেই অনুষ্ঠান 
সার্থক হইবে। নিরর্থক কার্যে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির স্বেচ্ছায় প্রবৃত্তি 
হয়না। সামান্য একজন সুত্রধরের কাধ্য কলাপ পর্যবেক্ষণ 
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করুন। সূত্রধর ( ছুতোর ) জীবিকা নির্ববাহার্থ কাঠের বিবি 
প্রকারের ব্যবহারোপযোগী পদার্থ প্রস্তুত করে। প্রস্তুত করি- 
বার পুর্বে সে গ্রাহক বা অধিকীরী নিশ্চয় করিয়াই কাধ্য 
প্রবুন্ত হয়। বাবুগণ চেয়ার, টেবেল, ছড়ি, গাড়ী নিশ্চিত 
খরিদ করিবেন, ইহ! সে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে । তাই তাহার 
প্রবৃত্তি জইয়াছে। আবার প্রস্তৃত কর! জিনিসগুলির সহিত 
বাবুগণের একট! ঘনিষ্ট সম্বন্ম আছে বলিয়া বাবুগণকে প্রকৃত 
অধিকারী বলিয়া নির্ববাচিত করিয়া, সুত্রধর কার্যে নিঃসন্দেহ 
প্রবৃত্ত হইয়াছে। 

সামান্য সুত্রধরের কার্যে ও সেই চারিটী অনুবন্ধ, বর্তমান 
সভ্য বাবুগণ “আধিকারী৮ চেয়ার, টেবেল আদি “বিষয়”__ গ্রাস 
গ্রাহক “সম্বন্ধ” ও জীবনোপায় প্রয়োজন” । আমাদের আজ- 
কার আলোচ্য ধন্মতত্র বিষয়েও এই চারিটী অনুবন্ধ যে অভ্যাব- 
শ্যক তাহা বলাই বাহুল্য । 

প্রকৃত ধন্মজিজ্ঞান্থ ব্যক্তিই ইহার অধিকারী । ধণ্ধরতব্বটা 
বিষয়। প্রতিপাল্য প্রতিপালক ব৷ সেব্য সেবক সম্বন্ধ। মুক্তি 
পথ্যন্ত ইহার প্রয়োজন। ধন্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বয়ং 
দেবী পার্বতী, পিত। হিমাঁচলকে জ্ঞানোপদেশ দিবার সময় 
বলিয়াছেন-__ 

জানা সংজায়তে যুক্তির্ক্তিজ্ীনস্য কারণং। 

ধন্দ্াৎ সংজায়তে ভক্তিরর্োযজ্ঞাদদিকো মতঃ ॥ 
জান হইতে মুক্তি। ভক্তি হইতে জ্ঞান। ধন্ম হইতে ভক্তি 
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এবং যজ্জাদি কর্ম্মাই ধন্ম। কি জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ, কি 
কম্মযোগ সর্বত্র ধন্মের সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় প্রয়োজনীয়তা ৷ 
ধ্াচরণের ছারা মানব প্পরক্কৃতিস্থ হয়। প্রকৃতিস্থ হইলেই 
নিজের প্রকৃত শ্বরূপ জানিতেত পারে। এইখানে আর একটা 
কগা বলা আবশ্যক মনে করি যে, ধন্মরুজ যুধিঠিরের কথিত 
প্রাচীন একটা বাক্য আছে যে-- 
“বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ নাসৌ যুনির্নহ্য মতং ন ভিন্নং। 
ধন্মন্ত তন্্রং নিহিত গুহায়াঁং মহাজনে! বেন গত: স পন্থা ॥" 
বেদ সমস্ত বিভিন্ন বিভিন্ন। স্মৃতি সমস্ত বিভিন্ন । তিনিই 
মুনিই নহেন, বাহার মত ভিন্ন নহে । এরূপ অবস্থায় ধম্মতন 
গুহায় নিহিত হইয়াছে, অর্থাহ জটিল হইয়া পড়িয়াছে, তৃতরাং 
মহাজনগণ বে পথে চলিতেছেন বা চলিয়াছেন, তাহাই পগ। 
তাহাই ধর্তব্য | মা 
কথাটা গুনিলে আপাততঃ এই বোধ হয় যে, বেদে ও 
স্মৃতিতে নান! প্রকারের নানামত সলিবেশিত হইয়াছে | যখন 
যে মুনি হইয়াছেন, তখনই তিনি একটা ভিন্ন মত স্ষষ্টি করিয়। 
গিয়াছেন। মুনির সংখা নাই, মতেরও সংখ্যা নাই। এরূপ 
অবস্থায় ধন্দমতন্বটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। মত-মতীন্তর 
আলোচন! না করিয়া শিক্টব্যক্তিগণ যে পথে চলিয়া গিয়াছেন, 
সেই পথেই চলা উচিত। পরম্থু কণাটা যে সে লোকের কথা 
নহে, স্বয়ং ধন্মীবতার যুধিষ্টিরের উক্তি। দুঃখের বিষয় আজ 
কাল এই উক্তির স্তদূরবন্তী লক্ষ্যের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। 


[১১৩] 


উক্তিটাকে অন্ধ বিশ্বাসের সুত্র বলিয়া ন্যাখ্য। করিতে থাকেন । 
আমাদের মনে হয়, বক্তা! প্রবৃদ্তিপরান্থুখ কুত্তর্কা ও সন্দিগ্ধ 
ধন্মজিজ্ঞান্থ ব্ক্তিগণের আপাত প্ররুন্তির জন্যই “শিষ্টাচার” 
ধন্মের উপদেশ দিয়াছেন এবং “নাসৌ মুনির্বস্য মতং ন ভিন্নং 1” 
“তিনি মুনি নহেন যাহার মত ভিন্ন নয়, এ কথাটীর প্রকৃত অর্থ 
বা ভাবার্থ বোধ হয় এই হওয়া সঙ্গত মনে হয় যে, যিনি ধর্ধ্ম- 
জিন্ঞান্ত বাক্তিগণের ধর্দ্রজিচ্ভাসা চরিতার্থ করিবার কোনও 
একটা উপায় করিয়া দিয়া যান নাই, তিনি মুনি নহেন। কোনও 
ঘুনির লক্ষ্য ভিন্ন নহে, আবিদ্রুত পথই ভিন্ন ভিন্ন! এএদ্রার! 
তাহারা জগতের নৈসর্গিক হিতৈষণার পরিচয় দিয়াছেন ।, দুঃখের 
বিষয় অধুনাতন অনেকে মনে করেন যেন মুনিগুলা পরস্পারে 
ঝগড়া রাঁটী করিয়া নিজ নিজ বাহাদ্ুরী ফলাইবার জন্য যাহার 
মাহ! ইচ্ছা এক একটা পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বেদ সংহিতা 
পুরাণ স্মৃতি আদি সর্ননজনাদরণীয় গ্রন্থবেস্তা ও গ্রন্থকন্ভরীগণ 
এরূপ" গুলিখোরী করিয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিলে যেরূপ হাস্তের 
উদ্রেক হয়, বলিতে ও তব্রপ লজ্জা বোধ করে । পথের নানান 
দেখিয়া পথকর্তার লক্ষ্য ভেদ স্থির ফরা সঙ্গত মনে করি না। 
এ সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। ূ 
প্তিতপাবনী গা সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছেন। পাণে কত 
কোটি জীব গঙ্গাজল স্পর্শে সদগতি লাভ করিতেছে । গঙ্গা- 
নবানাভিলাষীগণের সুবিধার জন্য কত জায়গায় কত পুণ্যাত্া এক 


একটী ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়া স্লানার্থীাগণের অশেষ স্বিধা 
৫ 
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করিয়! দিয়াছেন । বাহার! কাশী, কলিকাত। প্রভৃতি গঙ্গাতীরবন্তী 
প্রধান প্রধান নগরগুলিতে গিয়াছেন, তাহারাই সে ঘাটের বাহুল্য 
ও স্মানার্থাগণের অহমহমিকাপুর্ণ স্নানেচ্ছা প্রতাক্ষ করিয়াছেন । 
তত্তৎ নগরবাসা এমন পুণাত্মা বড়লোক নাই, ধিনি সাধারণের 
হিতার্থ একটা ঘাট প্রস্তুত করিয়া যান নাউ। তাই মিত্রের 
ঘাট, বস্থুর ঘাট, রাজা বাবুর ঘাট, অমুক মারওয়াঁড়ীর 'ঘাট 
ইত্যাদি মসংখ্য ঘাটই আাছে। আমাদের ধন্মতত্ ও সেই পতিত- 
পাবনী গঙ্গারআো 5৫ | উহাতে ভাসিতে পারিলে ইহার প্রবাহও 
গঙ্গার ন্যায় সচ্চিদানন্দ-সাগরে পহুছিয়। দিবে! গঙ্গার ঘাটের 
হ্যায় ইহারও তসংখ্য মত বা পথ, গলার ঘট-আবিদ্বস্তার ন্যায় 
ইহারও মত-আবিক্ষত্বা অসংখ্য । গঙ্গাতীরবাসা এমন বড়লোক 
নাই, বিনি শক্তি অনুসারে আলাহিদ। একটা ঘাঁট করিয়া দেন 
নাই । ধম্মতন্ত সম্বন্ধে তদ্রূপ “নাসৌ মুনিধন্য মত" ন ভিন্নং |” 
তিনি মুনিই নন যিনি ধন্ম সম্বন্ধে একটী মত করিরা যান নাই । 
ঘাট আঁবিক্বপ্ভীদের মধ্যে যেমন পরস্পর জিগীষ) বা অসুযার 
কারণ নাই, জাবের উপকার একমাত্র লক্ষ্য, তদ্রপ ধন্মসম্ন্গে ও 
ভিন্ন ভিন্ন মতের আবিক্ষত্তাগণের পর্স্পরে বিরোধ নাই । 
জগতের হিটৈষণাই একমাত্র লক্ষ্য। ঘাটের বানুলা দেখিয়া 
যদি কেহ এটায় যাইব না, সেটায় যাইব, কোন্‌ ঘাটটা ভাল ? 
ওট1 পিচ্ছিল নাকি, ইত্যাদি বিবিধ সন্দেহ ও তক করিয। 
অনর্থক কালক্ষেপ করেন, সাহার পক্ষে নিরপেক্ষ ব্যক্তির এই 
উল্তি বৌধ হর শ্রেয়স্কর হইতে পারে যে, মহাশয়ের! বৃথা কেন 
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এট। সেট। করিয়। কালক্ষেপ করিতেছেন ? এত স্ীনার্থী যে ঘাট 
দিয়। স্নান করিয়। যাইতেছে আপনিও সেই পথে নামিয়৷ স্নান 
করুন না $ কোন্টা ভাল কোন্ট৷ মন্দ এরূপ বিচারে ফল কি? 
ধন্মাবভার যুধিষ্িরও যেন এই শ্রেণীর সন্দিহান ব্যক্তির জন্য 
বলিয়াছেন-&“মহাজনো৷ যেন গতঃ স পন্থা? ।৮ 
শ্রোত ও স্মান্ত-ধন্ম্ম পরিত্যাগ করিয়। সন্দেহাকুল ধর্ম 
ছিভ্্রান্থর ত্বরা প্রবৃত্তির জন্য শিষ্টাচার ধন্মটারই কেবল উপদেশ 
দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, শ্রুতি স্মৃতি আদির 
মতান্তর দেখিয়। যখন সদাচারে চলিবারও উপদেশ আছে, তখন 
আর বুথ। ধম্মতন্ব আলোচনায় ফল কি? * বিড়ম্বনা, মাত্র । 
একথা! আপাত সত্য বা মনোরম হইলেও এতদ্বারা আন্তরিক 
দর্ববলতার পরিচয় দেওয়া হয়। বিশেষতঃ সর্ব ধর্মের 
ক্লমাবনতির সহিত সদাচারবিশিষ্ট ব্যক্তির অবনতি যেরূপ 
ঘটিয়াছে, তাহাতে আদর্শ অন্বেষণ করিয়! হতাশ হওয়া অপেক্ষা 
আদর্শস্থানীয় মহাজনগণের আচরিত সদাচার সমগ্ি বাহা শীত 
ক্সান্তগণ আমাদের মত সংকীর্ণ বুদ্ধি মানবগণের জন্য লিপি- 
বদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা 
আয়স্কর মনে করি। বিশেষতঃ মুনিগণের মত মতীন্তরকে 
উপলক্ষা করিয়! যাহা--“ধন্ন্ত তব্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো! 
যেন গতঃ স পন্থাঃ।৮ বলা হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ বাসি বা 
বিশেষ বিশেষ ধন্মকেই লক্ষ্য করিতেছি। সমষ্টি বা সামান্য 
ধম্ সম্বন্ধে ধান্মিক সাধারণের মতানৈক্য দেখা যায় না । যেমন 
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মনে করুন, শৈব্য শীক্ত গাণপত্য বৈষ্ণব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন 
উপাসকগণ স্বীয় অবাভিচারিণী ভক্তি প্রণোদিত ভইয়া স্ব স্ব 
উপাস্য দেবতার প্রাধান্য প্রখ্যাপনার্থ পরস্পরে বাদন্িবাদ করিতে 
পারেন, কিন্তু সকলের উপাসনার মধ্যে সেই এক শৌচ-সদা- 
চারাদি, সাঁধারণ ধন্মরূপে অঙ্গীকৃত ও অনুষ্ঠিত হইক্ক্টেচে। দত 
মতান্তর বিবেক-দৃষ্টির নিকট স্থান পাইবার নহে। অতএব 
ুনভিজ্ঞ বা অচিন্তাশীল ধন্মজিজ্ঞান্নুর প্রবৃত্তির উন্মেষ করাই- 
বার ব্যপদেশেই যেন বল! হইয়াছে--“মহাজনে! যেন গতঃ স 
পন্থাঃ1৮ ভগবান নিজেও বলিয়াছেন--“যো৷ যো যা বাং তনুং 
ভক্তঃ শ্রদ্ধয়া্চিতৃমিচ্ছতি তস্য তম্তাচলাং অদ্ধাং তামেস 
বিদধাম্যভং 1৮ ভক্তগণও বলেন--“আকাশাৎ পতিতং তোয়ং 
যথা গচ্ছতি সাগরং সর্ববদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি ৮ 

চিন্তা করিয়া দেখুন না কেন, কি গাণপত্য, কি শৈব, কি 
বৈষ্ণব সকলেই এক একটা উপাশ্য স্থির করিয়া আত্মসমর্পণ 
করিয়াছেন সত্য কিন্তু গণপতি, শিব, বিষুত এই করটী ধাতু 
প্রত্যয়-ঘটিত শব্দগুলি বাদ দিয়! সমষ্টি দৃষ্টিতে দেখিলে সকলেই 
দেবভক্ত ছাড়া অপর কেহই নহে। ভক্তি একমাত্র সকলের 
লক্ষ্য! একটা দৃষ্টান্ত আছে--.. 

কয়েকজন জন্ম-অন্ধ একদিন একটা হাতীর কেহ বা পায়ে, 
“কেহ বা! উদরে, কেহ বা শুড়ে, কেহ বা মাথায়, কেহ বা লেজে 
ধরিয়া পরস্পর তর্ক.আরম্ত করিল। যে পায়ে ধরিয়াছে, সে 
বলিল, ভাই আমি হাঁতী ধরিয়াছি, হাতীন্টা ঠিক থামের মত। 
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যে পেটে ধরিয়াছে, সে রাগে বলিল, সেকি? আমিই ঠিক 
হাতা ধরিয়াছি, হাতীট! ত মস্ত একট! জালার মত। যে শুড়ে 
ধরিযাছিল, সে তর্ক করিয়া বলিল হাতীটা বড় সাপের মত। যে 

মাথায় ধরির়াছিল, সে বলিল, মৃৎকুন্তের মত। যে লেজে ধরিয়া- 
ছিল, সে বলিল, ঝাড়দারের ঝাঁটার মত। শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা 
করুন সকলে সেই এক হাতী ধরিয়াছে কি না? এবং কল্পিত 
নাম গুলি বাদ দিয়। শন্ধগণ কর্ভক ধুত অংশ গুলির সমষ্টি হাতী 
কিনা? তাই বলিতেছিলাম বাহি দৃষ্টিতে মত মতীন্তর এবং 


৮ 


বাটি দৃষ্টির কলহেই ধন্ম গুহান্সিত হইয়া] “মহাজনো যেন গতঃ 
স পন্তাঃ” এই বাক্যকে অবসর দিয়া থাকে । অন্ধগঞ্জের হস্তী 
স্বরূপ নির্বাচন কলহে যেরূপ চক্ষুত্ান্‌ ব্যক্তির অনাস্থ। স্বাভাবিক, 
বাষ্টি ধন্ধের কলছে সনাতন ধন্মজিজ্তান্থুর অচাঞ্চল্যও সেইরূপ 

ভাবিক। মুনি ভিন্ন হইতে পারেন, মত ভিন্ন হইতে পারে, 
কিন্তু তাঁহাদের লক্ষ ভিন্ন নহে -এক। অতান্ত পরিতাপের 
সতিত বলিতে হইতেছে যে, আজকাল সেরূপ ধন্মজিজ্ঞাস্ বা 
ধন্নোপদেষ্টা অতি বিরল। শিক্ষিত সম্প্রদার ধন্ম-জিজ্ঞাসার 
প্রকৃত অধিকারী । অধুনা ধাহারা শিক্ষিতাভিমানী, তাহারা 
বিলাম-পরিপুষ্ট এবং ব্যসন-আপভ্রফট শরীরটাকে কটসাধ্য শৌচ- 
সদাচারাদি সনাতন ধর্মে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হন না; 
অধিকন্কু হিন্দুর বাঠ্টি ধর্মের প্রতি কটুকটাক্ষ করিতে বিলক্ষণ 
পাটব প্রদর্শন করেন। পরন্ধথ্ধ প্রকৃত ধন্মজিজ্ঞান্থর ইহাতে 
বিচলিত হওয়া উচিত নয়। অন্ধগণের হস্তী ধরা ব্যাপারে 
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চক্ষুম্মান্তই বলিতে পারিবে যে, অন্ধ সকলেই ভাতী স্পর্শ 
করিয়াছে, কিন্থু অন্য কেহ অন্ধ কি এই অন্গগণের কলভে মত 
মতান্তর দেখিয়া হাসিবে না? অবশ্য ভালানে। ধন্মাচরণভীক 
বা অসমর্থ ব্ক্তি যে, নানা মুনির নানা মত দেখাইয়া একটা 
গোল পাকাইয়! ধন্মাকাঙক্গ হইতে বিরত তউনে, উপভাস করিবে 
বা বিরত করিবার চেষ্টা করিবে, হাভাতে গার বৈচিজ্রা কি? 
অলস চায় সংসার অলস হইলে তাহার আলস্য দোষটা নিরাপদ 
হয়। ফল কণা সনাতন ধশ্ম সম্বন্ধে বন্ম-জিজ্ঞাস মানেই 
একমত । 
ত:ঃপর সনাতন ধন্ঘ ও তাহার ক্রমাবিভভীন বলিব । 
গরুড় পুরাণে উক্ত আছে,- 
“ক্ষডান্তঃ পরমোধম্মঃ স্মৃতিশাস্রগতোগপরঃ 
শিক্টাচারেণ 'শিষ্টানা? রয়ো ধন্মা? সনাতন 1” 
আতত্যান্ত অর্থাৎ বৈদিক ধন্থা প্রপানতম, স্মা ধন্ম প্রধান, 
তর এবং শিষ্টাচার প্রধান । এই ভিপিধ ধন্মাই সনাতন ধন্ম। 
ভাগবতে দ্বাদশ স্কান্দে উক্ত আছে, 
“ক্ীণাযুষঃ ক্ষীণসহান্‌ দু্মোধান্‌ বীক্ষায কালতঃ 
লেদান ব্রহ্মলয়ো ব্যসান জদিস্থাচাতচোদিতা ॥৪২।৬আ 
অস্মিন্নপ্যন্তরে ত্রঙ্গান ভগবান লোকভাবনঃ | 
ব্রঙ্গেশাগ্ৈর্লোকপালৈর্যাচিতে ধশ্ম গুপুয়ে 1৪৩]৬অ 
পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশ কলয়া বিভুঃ । 
অবতীর্ণ! মহাভাগঃ বেদং চক্রে চতুর্বিবিধং 188৬ 
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থগণর্ব্ব যজু$ সানসাঁং রাশীনুদ্ধ তা বর্গশঃ। 
চতজঃ সংহিতাশ্চক্রেমন্্ৈর্মণিগণ! ইব ॥8৫॥৬অ 
তাসাং স চতুরঃ শিষ্যানুপাড়য় মহামতিঃ | 
একৈকাং সংহিতা" ব্রহ্মমেকৈকল্যৈ দাদ বিভুঃ 1৪৬1৬ 
পৈলার সংহিতামাদ্যাৎ বহব চাখ্যামুবাচ হ। 
টৈশম্পায়ন সণজ্জার় নিগদাখা।ং ঘজরগণং ॥8৭॥৬ 
সাহ্গাৎ জৈমিনয়ে প্রাহ তথ। ছন্দোগ সংভিতাহ। 
তথর্বাজিরসী” নাম স্বশিষ্যায় ভুমন্তবে ॥৪৮॥৬অ 
কালসহকারে লোক সকলকে ক্ষাণায়ু, ভূর্ববদ্ধি ও ভানবল, 
[দখিয়। মহষিগণ জদিস্থিত তন্তর্যামিকর্ক প্রেরিত হইয়া দ্বাপর 
ঘুগের শেষভাগে বেদ সকলকে ক্রমশঃ বিভক্ত করিলেন । 
তে ব্রন! এই সময়ে ধশ্মরক্ষা করিবার জন্য ব্রল্গাদি 
লৌক্পাল কর্তুক ধন্মরক্ষার্থ প্রার্থিত হইয়া, ভগবান ভূতভাবন 
নারায়ণ পরাশর ভইতে সত্যবতীর গে তংশকলারূপে অবতীর্ণ 
ভইয়্। ব্দেকে চারিভাগে বিভক্র করিলেন। এবং সামান্য মণির 
এখনি হইতে পল্পুরাগাদি মনি উদ্দারেব ম্যায় ঝক্‌, যু, সাম, 
অথবৰ রাশি হইতে বর্গক্রমে মন্ত্র সকল উদ্ধার করিয়া সেই সকল 
মন্ত্রে চারিটা সংহিত। প্রণয়ন করিলেন । পরে মভামতি কৃষ্ণ- 
'পায়ন চারিজন শিষ্তকে আহ্বান করিঘা এফ একজনকে এক 
এক সংহত! প্রদান করিলেন। প্রথমতঃ বহব্চ নামক পাক্‌ 
বেদ সংহিতা, পৈলকে শিক্ষা দিলেন। পরে নিগদাখ্য যজজুর্বেবেদ 
সংহিত| বৈশল্পায়নকে উপদেশ করিলেন। ছান্দোগ নামক 
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সামবেদ সংহিত| জৈমিনিকে কহিলেন এবং আঙগীরসী নামধেয় 
অথর্নব সংহিত! স্মমন্তকে অধ্যয়ন করাইলেন। 

স্লতঃ এই সংহিতা যুগ পদ্যন্ত আত বা বৈদিক ধন্মের 
বহুলপ্রচার অণুমিহ হয়। ক্রমে মানবগণকে ক্ষীণায়ু ছূর্ববদ্ধি 
ও হীননল দেখিয়া করুণানিলয় বাস বাদরায়ণ বেদগত জটিলত্ 
অপনোদনার্থ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেও সেই প্রতোক 
ভগ বৈদিক কন্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই তিন তিন কাণ্ডে 
বিভক্ত । মহামুনি জৈমিনী কম্মিগণের জন্য কর্মকা গরাত্বুক 
বেদভাগ ও জৈমিনির গুরু বেদবিভাগকর্ভা বাদরায়ণ বাস 
ভ্তানিগণ্রে জন্য উৎকুদ্ট মীমাংস| প্রণয়ন করির! জগতের অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিয়। গিয়াছেন। জৈমিনি কুত কর্ম্মরহস্য পুবন 
মীমাংসা ও ব্যাসকুত তন্বজ্ঞানরহস্য উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত 
নামে অভিভিত। আমাদের আলোচ্য--ধন্মতান্ডের সিত ব্যাস 
কৃত মীমাংসার পারম্পরিক সম্বন্ধ থাকিলেও জৈমিনি মুনিকৃত 
পুর্বমীমাণসার সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । 

জৈমিনি দর্শনের প্রথম সুত্রই ইলা গার তা 
ধন্মরজিজ্ঞাসা 1” 

জৈমিনি অভিপ্রায় ঘে-_.“নহিকশ্চিও ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য 
কন্মকুৎ 1” আঅকন্ম। হইয়! ঘখন কেহ ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে 
না, তখন জীবনিবহের জন্য কণম্মমার্গ প্রশস্ত করিয়া দেওয়। 
উচিৎ । তাহা হইলে কম্মী জীবনিচয় ধন্ঘসাধক নিত্য নৈমি- 
স্তিক কম্মে লিপ্ত থাকিয়৷ বিমলচিন্ত হইবে ও সদ্গতি লাভ 
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করিবে। জৈমিনি এক প্রকার স্বীয় গুরু বাদরারণ ব্যাসের 
প্রবন্তিত উত্তরমীমাংসার অধিকারী প্রস্তত করিয়া দিতেছেন। 

কম্মের সহিত জ্ঞানের তেজ তিমিরের শ্যাঁয় বিরোধ অঙ্গী- 
রুত হইলেও এবং তন্নিবন্ধন কম্মী ভ্ভরানীকে “চিনি হওয়া ভাল 
নয়! চিনির স্বাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হওয়া উচি।” এই 
বলিয়া! কটাক্ষ করিলেও এবং জ্ঞানী কন্দীকে “ক্ষীণে পুণ্যে মন্ত- 
লোকে বিশন্তি” পুণ্য ক্ষীণ হইলে আবার মর্ভলোকে ফিরিতে 
হইবে এই বলিয়া-_“ধন্মকন্মৈক লভা” স্বর্ণাদির ক্ষয়াদি দোষ 
কীর্তন করিয়া শুনাইলেও জৈমিনি কৃত কন্মনকাণ্ডের সহিত ব্যাস 
প্রবপ্তিত জ্ঞানকাণ্ডের যে একটা দুশ্ছেগ্চ পূর্ববাপরীভাব্র বর্তমান 
রহিয়াছে, তাহা স্বীকার ন। করিয়৷ পারা যায় না । বিমল দর্পণেই 
প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে । কম্মন শাস্ত্রার ধন্মাচরণে চিত্ত নিম্মল 
হইলেই জ্ঞানকাণ্চের তন্বজ্ঞান স্ফুরিত হইবে । কম্মুকাণ্ড জ্ঞান 
কাণ্ডের সৌপান। ষড়দরশনের টাকাকার জ্ঞানভাগ্তার বচস্পতি 
মিশ্র বেদান্ত দর্শনের-- ৩য় অধ্যায়ের দর্থ পাদে ২৬ সুত্র-- 

সর্বাপেক্ষা চ যঙ্ভাদি আদ্তেরশ্ববঙ |” 

এই পুত্রের ভায্কের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে--তথাহি আশ্রম- 
বিহিতনিত্যকন্মমানুষ্টানাৎ ধর্ম সমুৎ্পাদঃ ততঃ পাপ্যা বিলীযতে 
স হি তত্বতোহনিত্যাশুচি ছুঃখানাত্মনি সংসারে সতি। নিত্য 
শুচি স্তবখাদি লক্ষণেন বিভ্রমেন মলিনয়তি চিত্তসত্ববং অধন্ধ 
নিবন্ধনত্বাৎ বিভ্রমাণাং অতঃ পাপ্]নঃ প্রক্ষায় প্রতাক্ষোপপ্তি 
দ্বার পাবরণে সতি প্রত্যক্ষোপত্তিভ্যাং সংসারশ্য তাত্বিকী অনিত্য- 
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চিদ্ঃখরূপতাং আপ্রতাং বিনিশ্চিনাতি। ততো অন্মিন্‌ 

বাড বৈরাগামুপজায়তে টানি অস্া উপাবন্কতে 

ততো ভানোপায়ং পধোষভে । . পনোষমানশ্ট আাত্বতকজ্ঞান- 
স্যোপায় ইতি শাস্মাত আচানা নচনাচ্চ উপম্তা ভভ্ভিচ্ছান্যাতে 

স্ব সাআমনিভিত বন্মানুষ্ঠান জন্তা ধন্ম অর্থা দর 

হি তনিবন্ধন পাপের ক্ষ ভয়। এই পাপ কা অবশ 


ছু 
স্পরপ 


হনিভা অপবিত্র ও ভুঃখজনক সংসারক্ষে্রে নিতা পবিত্র স্ুখাদি 
নূপ পরিণাম দেখাইয়। মানবের অন্ুঃকরণকে কলকিত করে| 
সাংসারিক নখ বা ড্রঃখ সকলের মূলেই আধন্ধম নিভিত আছে, 
প্রস্থ কোগাও বা তাহ! প্রকট আর কোথাও বা প্রচ্ছন্ন । পাপ 
ক্ষন হইালেই নিম্ধমল মন, পত্যক্ষ জ্ঞান ভর্কাদিতে সমধিক সমর্থ 
হয়; অনাধ সে সংসারের স্কপ অবগত হইয়! আাভাতে 
বিরক্ত হয় এবং ভহাকে ভাগ করিতে অভিলাষধী হয । পারে 
তাগের উপায় অন্বেষণ করত: শাস্থ ব! সদণ্চরুর নিকটে আহ্মাতত্ব 
জ্ঞানের উপায় অবলম্বন করিয়! হদ্িময়ে যত্শীল ভয় । 

এতদ্ডারা সহজে বুঝ! বার যে জ্ঞানকাণ্ড, কন্ধমকাণ্কে 
পরিতাগ করে না। দ্রঃখের বিষয় অধুনাতন অভুতপুর্ণব জগ্ঞান- 
কাণ্চাগণ রাতারাতি “হহং ব্রঙ্গাস্মি-- একমেবাদ্বিতীয়ং” হইয়া 
যান। কম্মীকার্চের “ক”কারের সহিত সন্বন্গ নাই অগচ সাভার 
বিমলচিত্ড। বিলাসের ক্রোড়ে বসিয়াও একবার হাটু গাড়িয়া চোখ 
বুজিলেই সমাহিত। উদরের বেলায় একমেবাদ্বিতীয়ং। আৰ্রক্গ- 
স্তম্ত পর্ধান্ত এক জ্ঞানে উদরসাত্ড করিয়া ফেলেন। আদরের 
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লন 
স্প্রে 


বেলায় কিন্তু স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগিনী জ্ঞান পুর্ণ থাকে । যাক 
দাজে লোকের বাজে গালোচনার লাভ নাই | 

দীহার! কম্ম ও জ্ঞানের পারম্পথা ভাব না বুঝিয়। মিথা 
ভটগোল করেন ভীভাদিগকে বলি যে জৈমিনি 'ও বাস- শিষ্য 
€ হ;রু | ভাহার! আবার আজকালকার গুরু শিষ্য নহেন। 
উ্টাহাদের উত্তিগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ভইাবে ইহ! ঘে ভাবাই ভুল। 
আন্য কথায় হানেক দূর আসিয়া পড়িলাম ক্ষমা! করিবেন । 
আতঃপর ধন্তান্ধের করেকটী স্তর দেখাইবার জন্য চেন্টা করিব । 
প্রথমে বোদর কথাই বল। উচিত মনে করি। পরে দর্শনের 
কথ! বলিব। বোদর সিদ্ধান্ত এই ফে “ধন্মচর”-প্ধিম্মেণ 
সখমাসা২” অর্থাৎ ধন্ম জাচরণ কর, পাশ্ের দ্বারাই স্রখ ভয়। 
এক্ষণে প্রশ্ন ভউতে পারে যে, যে ধন্মে সুখ লাভ হইয়া থাকে, 
নে ধন্ম কি? বৈশেষিক দর্শন প্রাণেতা কণাদ বলিতেছেন, 

“ঘতোভ্ভাদয় নিঃশ্রেয়সিদ্ধিঃ স ধন্থাঃ” | 

অর্থাৎ যাহা দ্বারা লৌকিক সুখ এবং নিঃশ্রেয় সাধিত হয় 
তাহাই প্রন্মা। নিঠশ্রয় সন্বন্ধে দর্শনক্ঞারা প্রায় অনেকে 
লিখিয়াছেন মে প্রবুস্তির নাশ হইলে জন্মা নাশ হয় । জন্ম নাশ 
হইলে তাবু দুঃখই নষ্ট ভয়। দুঃখ নাশ হইলে অপবর্গ লাভ 
তয়। এই অআপবতেরি অন্যতম নামই নিঃশ্রেয়ঃ এবং এই 
নিঃতআোয়ঃ সিদ্ধিই ধণ্ম। মহামুনি কণীদের বাক্যান্বসারে এই 
নিঃ্রেয় প্রাপ্তি বা অপবর্গ লাভই ধশ্ম সাধনের পরম পুরুষার্থ। 
এই প্রকার স্তায়দর্শনকার মহর্ষি গৌতম স্থির করিয়াছেন যে, 
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তত্তজ্ঞান লাভ হইলেই ধনম্মলাভ হয়। তাহার মতে তন্তজ্ঞান 
হইত মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট ভয়। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে, নিখিল 
দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং দোষ নষ্ট হইলে সকল প্রকার 
দুঃখের শান্তি হইয়া গাকে। এই ছুঃখ শান্তির নাম পুরুষার্থ। 
পুরুষার্থ ই অন্যতম ধন্। 

পা সিদ্ধশিরোমণি কপিল দেবের সিদ্ধান্তান্তসারে 
স্কুলতঃ দেখা প্রকৃতি 'ও পুরুষের সংযোগানুসারে স্থষ্টি 
হইয়াভে। এই চু চতুর্বিবংশতি তন্ধে বিভক্ত । এই সকল 
তন্র,হইতে অতীত হাতে পারিলেই দুঃখের আতান্তিক নিবৃত্তি 
হর । এই হাতান্তিক দুঃখ নিবৃ্তিই পরম ধন | বাস শিষ্য জৈমি- 
নিরও নহ স্কম্মের অনুষ্টান করিতে করিতে চিন শুদ্ধ ভইয় 
মার । চিন্ত গ্রদ্ধ হইলেই ঘে সদ: সন্নিহিত আাভ্বটচৈভাতোর 
তাজাতে প্রকাশ পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

যে দর্শনগুলির স্কুল স্কুল মত উদ্ধত কর! হউল, নেধাবী- 
গণ প্রণিহিত হইয়া চিন্ত। করিলে বিলক্ষণ ধারণা করিতে 
পারিবেন যে, এই পাঁচখানি দর্শনের যাঁভ! সাধনফল, তাহাই 
ভগবান বাদরায়ণ ব্যাসদেব-প্রবন্তিত বেদান্তুদর্শনের সিদ্ধান্ত ও 
প্রায়শঃ তদতিরিক্ত নহে। বেদান্তও ধন্দু। অর্থ কাম মোক্ষ 
এই চতুর্বিধ পুরুতযার্থ স্থির করিরা মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ 
বলিয়া নির্দেশ করিলেও পুর্ব মীমাংসার একমাত্র লক্ষা সেই 
আলোচ্য সনাতন ধন্মকে সর্ববপ্রথমে স্থান দিয়াছেন। সনাতন 
পন্মের দীর্শনিক স্তর দেখান ' হইল। সনাতন ধম্ম অন্যান্য 
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নানা ধন্মের ন্যায় সঙ্কুচিত স্বরূপ নহে । অন্যান্য ধন্দা সমূহে 
কেবল ঈশ্বর সম্বন্নীয় কিছু কিছু নিয়ম এবং সামাজিক অল্লাধিক 
কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালনের কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু 
সনাতন ধন্মের বিচারে ধন্মাধন্মের অতিরিক্ত পদার্থ ইহসংসারে 
কিছুই নাই । সনাতন ধন্মাবলন্ধীরা স্নানে, ভোজনে, শয়নে, জাগ- 
রণে, উপবেশনে, উদ্গানে, কগনে, আবণে ইত্যাদি প্রত্যেক কন্মে 
সনাতন ধন্মের বিরাট জরূপ পধাবেক্ষণ করেন এবং অধন্মের 
ভীষণ বিভাষিকা! প্রত্যক্ষ করেন। অধন্থ প্রাকৃতিক নিয়ম নষ্ট 
করিয়া তাহাদের উৎসাহ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিলে, 
তাহারা ধন্মের সাহায্যে তান হইতে রক্ষা পান। ধর্ছের র 


উভয় হইতে রানার গ্রহণ করিলে স্ুলতঃ বলা যাইতে 
পারে যে, ষে নিয়ম এই স্হগ্রি-ক্রিয়াকে ধারণ বা সংরক্ষণ 
করিয়। আছে, তাহাই ধন্ম। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা 
উচিত কোন্‌ নিরম স্থগ্রি-ক্রিয়াকে সংরক্ষণ করিতেছে এবং সেই 
নিয়ম কোন্‌ অবস্থায় ধন বলিয়া অভিহিত হয় এবং কি অবস্থায় 
উপনীত হইলে অধন্ম বলিয়া বিঘোষিত হইয়া থাকে ? 

ভগবান বলিয়াছেন, 

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরং 1” 

প্রকৃতি জগশুকত্রী। সেই প্রকৃতি সন্ত, রজঃ ও: তম এই 
ত্রিগুণময়ী বলিয়া হৃষ্ি-ক্রিয়াও ত্রিগুণাত্বিকা। রজোগুথে 
উত্প্তি, সন্গুণে স্থিতি ও তমোগুণে লয় হয়। 
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বেদান্তপরিভাষা বলেন 

“স চ পরমেশ্বর একোহপি স্বোপাধিভূত মায়ানিন্ট সন্ত রক্ত 
তমোগুণ ভেদেন ব্রঙ্গা বিষ মভেম্বরাদি শব্দবাঢাতাং ভজতে | 

তথা স্জ্যমান প্রাণি কম্মবশেন পরমেশ্বরোপাধিকত মায়ার! 
বৃন্তি বিশেষ! উদ্মিদানাং জঅস্টবাং উদমিদানাং পাপযিতবামিদ 
মিদানীং সংহর্তব্যমিতাকার' জায়ন্তে 

এক পরমেশ্বর স্বীয় উপাধিভূত মায়ার বুভ্ি বিশেষ বিশো- 
বিছিন্ন হইয়। রজঃ%ণপ্রাধান্যে ত্রহ্মা স্যগিকত!, সন্বগুণপ্রাধান্যে 
বিষুর পালরিত। ও তমোগ্ুণপ্রাধান্ো রুদ্র নাম গ্রহণ করিয়! 
সংহারকর্তা,হইয়া থাকেন, অতএব ফলকগ! রো গুণে উহপন্তি, 
সন্রঞ্চণে স্থিতি ও তমোগুণে লয় । বিশ্বসংসার এই তিন গুণের 
লালাক্ষেত্র। এমন কোন সাংসারিক পদার্থ নাই, যাহা স্চান্র 
শ্থিতি লয় এই তিন অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে বা হইয়াছে 
ব্রঙ্গাণ্ডের অগণিত গ্রহ সমূহ হইতে সামান্য তণটা পধান্ত এই 
অবস্থার অধীন। এই গ্রকার জীব্প্রবাহও ষে এই নিয়মের 
অধান তাহা বলাই বাহুল্য । অহ:তান্বের দ্বারা জীব বিমোভিত 
হহয়। ধন্মপ্রবাহের মধ্যে প্রবাহিত হয়। পুনরার ধন্ম ও অধন্ম্ের 
উত্তাল উন্ীমালার আলোড়নে স্থগ্রির মধ্যে ভাগিতে থাকে । 
এক আবর্ত হইতে গিয়া আবর্তীস্তরে ডুবিতে খাকে। এক 
জন্মের পর আবার জন্ম লাভ করিতে থাকে। যেমন নদাগভে 
পতিত কীট একটা আবর্ভ হইতে অন্য আবর্ধে অন্য আবর্ত 
ভহতে অপর আবর্তে গিয়। আবর্ত পরম্পরায় জর্জর হইতে থাকে, 
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তক্রপ স্ৃষ্টি-প্রবাহে ভাসমান জীব জন্ম পরম্পরায় জঙ্ভর 
হইতে থাকে। &ুঁদীর আবর্তে পতিত কীটকে যেমন কোন 
কুপালু ব্যক্তি দয়ার্রচিন্ত হইয়া যদি তারে তুলিয়া দেন, তাহা 
হইলে সে কীট যেমন তীরস্থ তরুর ছারায় গিয়া বিশ্রাম.লাভ 
করিয়।, ক্রেশ-পারাবার হইতে রক্ষা পায়, তন্রপ জন্মাবর্ত 
প্রগাড়িত সষ্রিসাগরে ভাসমান জীবনিবভ পরমকারুণিক গুরুর 
সাহায্যে আন্জ্ছানরূপী অবিনশ্বর তরুর শান্তিচ্ছায়ার় বিশ্রান্ত 
হইয়।, সাংসারিক র্লেশপরম্পর। হইতে নিক্ধতি লাভ করে। 
এই তিন অবস্থ। জীবের স্বাভাবিক । তাহাই ধন্ম, যাহা! এই 
ক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে বাধা না! জন্ম । এবং তাহাই 
অধম্ম যাহ! এই স্বাভাবিক নিয়মে বাধা প্রদান করিয়। থাকে । 

স্মৃতি বলেন-- 

“ধন্য রক্ষতি রক্ষিতো ননু হতো ভন্তি ফুবং প্রাণিনে। 

হন্তব্যো ন ততঃ স এব শরণং সংসারিণাং সর্ববথা 1” 

ধম্ম রফিত হইলে রক্ষা করেন, হত হইলে অর্থাৎ ধন্মন 
রক্ষ1! না করিলে, ধন্ম' হত হইয়া, প্রাণীগণকেও হত করেন। 
অতএব ধণন্ম রক্ষা করা কৰ্তবা। সংসাঁরিগণের ধশ্মই এক- 
মাত্র শরণ । 
এই পগ্ভোল্লিখিত ধন্মটা একমাত্র সেই সনাতন ধন্মের 

সমগি শ্বরূপকেই লক্ষ্য করিতেছে । সংসারী বলিহে কেবল 
এক দেশবাসী বা এক ধশ্মাবলম্বী কোনও একটা সম্প্রদায়কে 
বুঝায় না; অবশ্য একটা বিরাটু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিতেছে 
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স্থতরাং এস্থলে ধন্মের স্মটি সর্ূপকে গ্রহণ না করিলে সমন্বয় 
হয় না। তাই বলিতেছিলাম গুণময়ী প্রকৃক্জিস্য্ট ত্রিগুণাস্থাক 
স্বষ্ি কার্ধোর রক্ষক বা অবাধে পরিচালকই ধন্ম, এবং তদিতির 
অধম্ম.। ভগবান বলিয়াছেন-- 
“কাধাতেহ্বশঃ কন্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগুণৈহ”, 

সব, রজঃ ও তমঃ এই ঞণত্রয়ের ছারা পরিচালিত হইয় 
জীব অবশভাবে হয়, অন্তরে অন্তরে না হয় বাহিরে কোন 
না কোন কাধা অবশ্য করিবে । কাধ্য করিয়া জীব যে কল্প 
সঞ্চিত করিবে, তাহাই ভাবি-জন্মে প্রারন্ধরূপে পুনরায় সেই 
জীবকে ব্যাপৃত করিবেই করিবে । সেই প্রার কম্মাই ধশ্গাধশ্য 
ছাড়া অপর কিছু নহে । আবার সেই ধম্মাধণ্ম-গাণোদিত হইয় 
ঘে কাধা করিবে, তাহাও ধন্মরূপে ও অধন্মরূপে প্রারদ্ধ কোটিতে 
পরিগণিত হইবে। সুতরাং ধন্মাধম্মই জীবের স্বভাব বা 
সষ্টির স্বভাব । 

জীব কম্মাধীন হইলেও তাহার স্বাতন্ত্য একেবারে নাই বলা 
সঙ্গত নহে। তাহা হইলে বিধি-নিষেধ-ঘটিত ধন্মশাস্্রগুলি 
নিগুপুয়োজন হইয়। উঠে। বিশেষতঃ সকলেই কম্মের দোহাই 
দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন, সুতরাং কম্মের অধীনতার 
মধ্যে জীরের যে স্বা্ন্্টুকু আছে, তাহাই আমাদের আলোচ্য 
ধন্মতব্বের আলোচনার ভিত্তি । 

জীব, স্গ্রিপ্রবাহের মধ্যে পড়িবার পর ক্রমশঃ আপনার 
গণোন্নতি দ্বার! উন্নত হইয়া শেষে বিশুদ্ধ সন্ত স্বরূপে যাইবে 
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ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম ; কেন যাইবে ? সে “কেনর” উত্তর 
সহজ নহে। বিশেষতঃ পাঠ্যমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনাও 
সঙ্গত নহে । তবে এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কম্মাদোষে 
মহারাজ পদবীচ্যুত ব্যক্তি যখন দারিদ্র্যের নিম্পেষণে জঞ্জরিত 
হইবেন, তখন যে তিনি ক্ষমত| সত্তেও পুনরায় সেই সুখময় 
রাজপদ্বী লাভের আকাঙ্খা না! করিবেন বা তদর্থ বত না 
করিবেন, ইহা কি কখনও স্বাভাবিক নিয়ম হইতে পারে? 
সন্তপ্ত জীবের স্বরূপাবস্থা লাভেচ্ছ! স্বাভাবিক । জীবের এই 
স্বাভাবিক উন্নীনীষার সহায় বা অনুকুল কার্ষাকলাপই ধণ্ম। 
প্রতিকূল কার্যকলাপই অধন্ম। ন্বন্বগুণোন্মেষিত প্রবুত্তিই ধন্মের 
অনুকুল। রজঃ ও তমোগুণোন্মেষিত প্রবৃত্তিই প্রতিকুল। রজঃ 
ও তমোগুণের কার্য যে সময়, অবস্থ, দেশ ও পাত্র বিশেষে 
ধন্ম নয় তাহা! বলিতেছি না। কারণ আপদ্ধম্ত্র বলিয়া যে 
ধশ্মের একটা ব্যষ্টিশ্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহ। সর্নবাংশে স্বন্ব- 
প্রধান বলিতে পারিনা । মনে করুন গৃহস্থাশ্রমী বদি আশ্রমো- 
চিত কাধ্য অর্থাৎ যাহাতে রজঃপ্রধান কৃতাগুলি কর্তব্যরূপে 
নির্ধারিত আছে, তাহা না৷ করিয়। রাতারাতি ব্র্গজ্ঞানী সাজিয়! 
বসে, তাহা কি তাহার পক্ষে ধন্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারে? অথবা বলিষ্ঠ হিংঅক ষাঁড় কর্তৃক সাংঘাতিক ভাবে 
আক্রান্ত হইয়া, ত্কালে অগত্যা প্রতিহিংসা করিয়া স্বীয় 
প্রাণরক্ষা করিলে, সেই প্রতিহিংসা! তমোগুণোদ্দীপ্ত বলিয়া অধম 
হইবে কি? | 


ঞ 
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তাই বলিতেছিলাম সন্বগুণৌপেত ধন্্ন বিশুদ্ধ হইলেও 
দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থ। বিশেষে রজঃ ও তমোগুণের কার্ধাও 
অধন্দ্ম নহে। গুণময়ী স্থগ্রি-ক্রিয়ার প্রবাহ চালাইবার জন্য ৭ 
ক্রিতয়েরই আবশ্বাকতা । যাহাই হউক সনাতন ধন্মের ব্যগ্রিম্বরূপ 
দেখাইবার সময় সে সমস্ত গুণাগুণের বিশেষভাবে আলোচন! 
করা যাইবে । সম্প্রতি. স্থষ্টিস্থিতিকারক সত্বগুণোন্মেষিত ধর্মের 
কথাই বলা সঙ্গত বিবেচনা করি। সমগ্র দৃষ্টিতে সনাতন ধম্ম 
রক্ষক একমাত্র সান্বিক প্রবৃত্তি। এই সাব্ষিক প্রবুন্তিই অন্যতম 
সনাতন ধণ্ন এবং ইহার বিরোধী যাহা তাহাই অধন্ম। কান, 
ক্রোধ, স্বসুয়া, দন্ত ইত্যাদি তামসিক বৃত্তিগুলি জীবের স্বাভাবিক 
উন্নিনীষার বিরোধা, অতএব ইহার! অধন্ম এবং বৈরাগা ক্ষান্ত 
ওদার্ধ্য ইত্যাদি তাহার অনুকূল বলিয়! ইহারা ধম্ম। কেবল 
ইহা যে জীবের জীবস্থ নষ্ট করিয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থান করাইবার 
ভন্য ধণ্ম নাম গ্রহণ করিয়াছে তাহা নহে । ধন্ম স্থবিশাল 
জগতকে ধারণ করিয়াছে বা রক্ষা করিতেছে বলিয়াই ধন্ম। 

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, আয়ুবেবদ, 
ধনুর্বেবদ, স্থপতিবিদ্া, আলেখ্য-বিদ্ধা, সঙ্গীত, দেশাচার, দিখিজয়, 
ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি চিন্তাযোগ্য বিষয় মাত্রেই ধন্মের রক্ষণ- 
শীলতা দেদীপ্যমান রহিয়াছে । ব্য্টি ধন্ম আলোচনার সময় 
ইহার প্রত্যেকটাতে ধর্ম্দের ওতপ্রোতভাব দেখাইবার বাসন! 
রছিল। . | 

আঁজ কেবল সনাতন ধর্মের সম স্বরূপই দেখান হইবে। 
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ধ্মই মানবকে সংসারের অশেষ বিপদরাশির মধ্যে সুখের পথ 
প্রদর্শন করে । ভবসাগরে ধন্মই মানবকে পোত-প্রদীপ স্বরূপ 
সমুজ্জল জ্যোতি; বিকীর্ণ করিয়া প্রবল ঝটিকান্দোলিত উত্তাল 
তরজমালার মধ্য দিয়া তীরস্থ করে। 

জগতে মানব ব্যন্টিভাবে ছুর্ববল অসহায় হইলেও সমষ্টিভাবে 
প্রভৃত শক্তির আধার । মানব সমাজবদ্ধ হইয়া সমবেত চেষ্টা 
দ্বারা জায় সাধনার গুণে স্বকীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্বুশীল। ফে 
জাতীয় সাধনার গুণে মানব এ জগতে অন্য প্রাণী অপেক্ষা এত 
উন্নত, ধন্ধই সে সাধনার জীবাতু । 

মানন সমাজ্তবদ্ধ হওয়া অবধি পরিবারবর্গে কেছিত হইয়া 
লোকালয়ে বসবাস করে । অসংখা ভিন্ন পরিবার লইয়া এক 
এক সমাজ গঠিত হয় । সামাজিক অসংখ্য সম্বন্ধ নিরপণ করতঃ 
সমাজকে সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করা! ধশ্ধের এক মহৎ 
কর্তব্য। এই কারণে বোধ হয় পুরাকাল হইতে ধণ্, সকল 
দেশে বিবাহাদি সংস্কারগুলি স্বহস্তে পরিচালিত করে এবং 
সমাজের পারিবারিক গঠন পদ্ধতি অটুট রাখিবার জন্ সর্বত্র 
নানাবিধ অবশ্য গ্রতিপাল্য নিয়ম বা রীতি নীতির ব্যবস্থা করে । 

মানবের এই বাহ্যিক প্রাকৃত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া 
অন্তরের ব্যাপার দেখিলে সেখানেও ধন্মের রক্ষণশীলত! মুর্তিমতী। 
স্থলতঃ বলা যাইতে পারে যে, তিন প্রকার প্রবুত্তি লইয়! 
মানবের মন গঠিত। স্বার্থ প্রবৃত্তি, পরার্থ-প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। 
ইহাদের মধ্যে স্বার্থ-প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট অর্থাৎ মানবের রিপু। পরার্থ 
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প্রবৃত্তিগুলি উত্কৃষ্ট; উহাই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি। স্বার্থ-প্রবৃস্তি ন! 
হইলে সংসার চলেন! সত্য, কিন্তু তাহ! অধথা চরিতার্থ হইলে 
তাহাতে কি সমাজ, কি পরিবার, কি সম্বন্ধ সর্বত্র অমঙ্গলের 
আশঙ্কা হয়। পরার্থ-প্রবৃত্তিগুলি যথাঁভাবে কুতকাধ্য হইলে 
সমাজের প্রভত মঙ্গল হয়। স্বার্থ ও পরার্থ প্রবৃত্তির অবিশ্রান্ত 
সংঘর্ষ চলিয়াছে। এই ভয়াবহ সংঘর্ষে ধম্মই একমাত্র মধ্যস্থ 
করিতেছেন। তাহা না হইলে এ সাঁংঘাতিক বিগ্রহ দাঁবাগ্সির 
্যায় সমস্ত অরণ্যকে তস্মস্তপ করিয়া দিত-__্ৃষ্টি লোপ পাইত। 
ধন্ম, সমাজের উপযোগিতা অনুসারে স্বার্থ-প্রবৃতিগুলি দমিত 
করিয়া স্বর্থাৎ উহাদের অযথা চরিতার্থতা নিবারণ করিয়! পরাথ- 
প্রবৃততিগুলির সম্যক্‌ স্ফুর্তি করার তখন বুদ্ধিবৃত্তিও তাহাতে 
সামগ্তন্ত সুধ! মাখাইয়া দেয়; তদ্দারা জনসমাজ শ্রীসম্পন্ন, সুখী 
ও সমৃদ্ধ হয় । বহার জন্মীস্তর স্বীকার করেন না, তাহারা 
যাহা! বলিতে বা ভাবিতে পারেন পারুন। আমাদের হিন্দু 
প্রধান ধম্মসভার সভাগণ এরূপ মনে ন। করেন যে, ধন্ম কেবল 
সমাজ পরিচালন বা পারিবারিক নিয়ম সংরক্ষণ ইত্যাদি এঁহিক 
কুত্যকলাপেই সংশ্লিষ্ট রহিয়ছে। - 

আমাদের এই সনাতন ধন্ম মৃত্যুর পরেও আত্মার মনুগমন 
করে। হিন্দুগণ বলেন-_ 

“এক এব সুহ্ৃদ্ধপ্মো! নিধনেহপ্যনুষাতি ঘঃ। 
শরীরেণ সমং নাশং সর্ববমন্থত্ত, গচ্ছতি ॥% 
শরীরের সহিত সমস্ত বিনষ্ট হয়, কিন্তু একমাত্র স্থহ্ৎ 
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ধম্মই সঙ্গে যায়। ধাহাদের বিচার-শক্তি ইহজীবনেই সীমাবদ্ধ, 
তাহারা এ সম্বন্ধে যাহাই বলুন, তীহাদের মত সর্ববদা এঁক- 
দেহিক । 

হিন্দুর আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি যেরূপ তাহাতে ধন্ধমই আমাদের 
প্রধান অবলম্বন । ইহাই আমাদিগকে অনন্তকাল ধারণ করিয়া 
আছে ও করিবে। 

অবশ্য আমি নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু এই জন্যই বলিতে 
ইচ্ছা! হয় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা আমরা 
ধন্মের অতি সঙ্কুচিত স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকি । সে শিক্ষা 
ও দীক্ষা আমাদের সনাতন ধন্রের বিরাট্‌ স্বরূপ দেখাছইতে সমর্থ 
নহে । তাহা জ্ঞানকরী হইতে পারে, কিন্তু সে স্থুল জড়পদার্থের 
জ্ঞান। আমাদের সনাতন ধশন্ম এই জড়বিভগ্রীনের সীমায় আবদ্ধ 
নহে । সনাতন ধন্ম, স্থুল জড়বিজ্ঞানের যেরূপ অজেয় সম্রাট, 
সুন্ষন অধ্যাত্মবিজ্ঞানেরও সেইরূপ রাঁজচক্রবস্তী । 

দুঃখের বিষয় আজকাল শ্ুল জড়তত্বের জ্ভানোননতির সহিত 
সুন্ষন জ্ঞানতন্ব ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। পণ্চিতপ্রবর শশধর 
তর্কচুড়ীমণি মহাশয় এ সম্বন্ধে বেশ একটা দৃষ্টান্ত দেন। তিনি 
বলেন, অন্তঃকরণের স্থল ও সূক্ষম চিন্তা করা যেন ছুইটা অঙ্গ। 
সম্প্রতি অন্তঃকরণের স্থুল বিষর চিন্তা করা এত প্রবল হইয়া 
পড়িয়াছে যে, সুন্গষম চিন্তা একবারে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। 
অন্তঃকরণ এখন যেন ঠিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী । এক অঙ্গ 
অন্তঃকরণের পুষ্ট, অন্য অঙ্গ নফপ্রায়। বাস্তবিক সম্প্রাতি 
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জড়-তত্বেরই যুগ। অধ্যাত্-তন্ত একটা কথার কথা হইয়া 
পড়িয়াছে। কিন্তু স্থখের বিষয় অধুনা! ভারতব্ষীয় সনাতন 
ধশ্মাবলন্বী অনেক মভাপুরুষ জড়বিজ্ঞানের রাজ্যে গিয়া অধ্যাত্ব 
বিজ্ঞানের বিমল মধুরিম! দেখিতে জারস্ত করিয়াছেন। জড়, 
বিজ্ঞানীগণের অন্তঃকরণের (সুক্ষাতন্ড বিচাররূপ ) লুপ্ুপ্রায় 
তাঙ্গ ক্রমে যেন প্ুনরস্কুরিত ভউবে এপ আশা করা যাইতেছে । 
ছুঃখের বিষয় আদেশের অন্তঃকরণ মেই অসাড় সেই অসাড়ই 
আছে । ভগবানই জানেন এ পক্ষাঘাত সারিবে কি নাগ এই 
দুরারোগা ব্যাধির বধ একমাত্র সনাতন ধন্ত্ম। সনাতন ধন্ধাব- 
লম্বীর হৃদ জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে অধ্যান্ম-বিজ্ঞানের রাজ্যে 
বিচরণ করিবার জন্য সতত উন্মুখ । তাহাদের এই আ টি 
প্রকৃতি ধন্ম্নের ভিন্ডিতে প্রতিষ্ঠিত ও ধশ্মী কর্ঠক সংরক্ষিত 

যে জাবাত্মা পরব্রঙ্গ হইতে বিচ্যুত প্রায় তইয়া ত্িগুণাস্থিকা 
মায়ার দ্বারা কিছুদিনের জন্য জড়দেতে নিবদ্ধ, যে জীবাঙ্থা! 
যুগধন্মীনুসারে ক্রমশঃ কলুষিত ও আধঃপতিত হয়, সেই 
জীবাজ্মার আধ্যাত্মিকতা স্ফৃত্তির জন্য ধন্মই প্রধান সান । 
জীবাতা। সংসারী ভইয়। কন্মান্ুসারে শরীর, মন ও উন্দ্রির 
ইত্যাদির সহিত সম্বদ্ধ হয়। ভন্গিবন্ধষন অশেষ সুখ দুঃখের 
ভাগী হইয়া থাকে । কন্মফলান্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকে কত 
শত বাঁর পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে পাকে। সান্কিক 
প্রবৃত্তির স্ুত্তির দ্বারা এই জীবাত্মার কর্শাসূত্র ছিন্ন করির! 
নির্ববাণোম্ুখ করিতে একমাত্র ধন্মই প্রধান সহায়। আতএব 
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আধ্যাত্মিক উন্নতির ছার! জীবাত্মার স্বরূপাঁবস্থান করাইয়া দেওয়া 
সনাতন ধশ্মের একটা চরম প্রয়োজন । 

এই আধ্যাত্মিকতার স্ফুর্তির রা মানব মনের উৎকর্ষ সাধন 
সনাতন ধন্ম্ের ২য় প্রয়োজন। এই মানসিক উতকর্ষই সমাজ 
ও পরিবারকে রক্ষা করিতেছে । সমাজ রক্ষা করিতে হইলে, 
পরিবার প্রতিপোষণ করিতে হইলে, ভক্তি প্রেম দয়৷ দাক্ষিণা 
ইতাদি যে কয়েকটা উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির আবশ্যকতা ততসমস্ত 
সেই সনাতন ধন্মের এক একটা বিকাশ । 

মানব-মনের স্বভাবতঃ বলবতী নিকৃষ্ট প্রবৃস্তিগুলির দমন 
সনাতন ধশ্মের ৩য় প্রয়োজন। এই সমস্ত নিকৃষ্টু প্রবৃত্তির 
দমনের জন্য সনাতন ধণ্ম যেরূপ সংবমপ্রধান ক্রিয়াযোগের উপ- 
দেশ দেয়, অন্য কোনও ধন্ম এতটা সমর্থ কিনা শ্রোতৃমগ্ডলী 
তাহার বিবেচনা করিবেন । | 

স্বাস্থ্য ও দীঘজীবন লাভ পনাতন ধদ্ধের ৪র্থ প্রয়োজন । 
ধন্মব্রতোপবাসাদি দ্বার! স্বাস্থ্যের পন্থ। যেরূপ নিরাপদ করে, 
যম নিয়ম ধ্যান ধারণা সমাধি ইত্যাদি যোগমার্গের উপদেশ দিয়া 
দীর্ঘজীবন লাভের পথও পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। আমার ত 
মনে হয় হিন্দুর ধন ক্রিয়াযোগ বিষয়ে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য । 
আন্য ধন্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্র উপলব্ধি করিয়া তছুদ্দেশ্ো 
গুটিকতক স্ত্তিব্যপ্তক শব্দ ব্যবহার বা আড়ম্বরপূর্ণ দয়া দাক্ষি- 
ণ্যাদির কথা কহিয়। ধশ্মের উপসংহার কর! হয়, কিন্তু হিন্দুর 
সনাতন ধণ্ম, সংযম প্রধান ক্রিয়াযোগের দ্বারা ধর্্মপিপাস্থুর হৃদয় 


[ ১৩৬ ] 


ধ্নময় করিয়া দেয়; যাহা বলে, কাধ্যতঃ তাহা প্রতিপন্ন 
করাইয়! ধশ্মের মূল স্ুদুড় করে। বাস্তবিক মৌখিক শিক্ষা বা 
মৌখিক বলা অপেক্ষা কাধ্যতঃ বাহা করা যায়, তাহাই প্রকৃত 
চেষ্টার ফল। প্রথম পাঠারস্ত কালে বর্ণমালাগুলি লিখিয়া 
লিখিয়া! শিখিয়াছি বলিয়া আজীবন “ক খ গ ঘ” ইত্যাদি হৃদয়ে 
খোদিত হইয়া আছে । এইখানে পুণাত্সা যোগী রামকৃঞ্জ পরম- 
হংসের উপদেশগুলি মনে আসে। একদিন, এক শিষ্য 
পরমহংস দেবকে ক্তিজ্জাসা করে, পগুরো । ঈশ্বরের উদ্দেশে 
এত স্তব স্তুতি কর! সবে ঈশ্বর প্রসন্ন হন না! কেন ? ধন্ম 
শান্ত্রীদির এত পাঠ--এত আলোচনা করা সন্বেও ঈশ্বরের দর্শন 
লাভ ঘটে ন! কেন?” পরমহংস দেব বলিলেন, “বাবা মুখে 
বলিলে কাধ্া হয় না, কাধ্যতঃ তাহা করিতে হয়। ভাঙ্গ ও 
আফিমে নেশা আছে অত্য কিন্তু ভাজ ভাজ বা'আফিম আফিম 
বলিয়া চীৎকার করিলে ত নেশ! হয় না; তাহা খাইলে নেশ! 
হয়। পাঁজিতে কত আটক জলের কথা লেখা থাকে কিন্তু পাঁজি 
ঝাড়াঝাড়ি করিলে কুশাগ্র বিন্দুও পড়ে না কেন?” তাই 
বলিতেছিলাম কেবল ধঙ্ক্ন ধন্ধ বলিয়। চীৎকার করিলে চিন্ত- 
শুদ্ধি হয় নাবা ধর্মগ্রন্থের পাতা উল্টাইয়৷ কর্তব্য শেষ করিলে 
ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় না। হিন্দুর সনাতন ধশ্মন তাই ক্রিয়াযোগের 
স্ৃব্যবস্থ! দিয়াছেন । অতএব ইহা, অসাধারণতার অধীশ্বর হইবার 
যোগ্য. কি না শ্রোতৃমগ্ডলী তাহার বিবেচনা করিবেন । 

পরাতপর বর্গ প্রজ! স্যষ্টি করিতে অভিলাধী হইয়া অতিশয় 
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চিন্তাপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি চিন্তা করিলে তাহার দক্ষিণা 
হইতে শ্বেতকুগুলধারী এবং শ্বেতমাল্য-অনুলেপনাদিযুস্ত একটা 
পুরুষ প্রাদূর্ভৃত হইল। ব্রহ্ষা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন তুমি 
চতুষ্পাদ বৃষাকৃতি। তুমি জ্যেষ্ট হইয়! প্রজাপালন কর। এই 
বলিয়া স্থির হইলেন । সেই ধন্্ সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতীয় 
ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, এবং কলিতে একপাদ দ্বারা প্রজাদিগকে 
পালন করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষত্রিয়দিগকে 
তিন ভাগে বৈশ্যদিগকে দ্বিভাগে এবং শুদ্রদিগকে এক ভাগ 
দ্বারা রক্ষা করিয়া! থাকেন। গুণ দ্রব্য ক্রিয়। ও জাতি এই 
চারিটী পাদ । তিনি বেদে ত্রিশুজ বলিয়া অভিহিত হুইয়াছেন, 
তাহার মাস্ন্ত কার, ছুইটী শিরা এবং সপ্ত হস্ত। 

ব্রহ্মার হৃদয় দেশ হইতে ধর্ম এবং পুষ্ট দেশ হইতে 
মধন্ম্ের উত্পত্তি। শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ আচারের নাম অধন্ম 
এই অধর্ম্মও ব্রহ্মার একটা পুত্র বিশেষ । মিথ্যা তাহার ভার্ধ্য। ; 
এই মিথ্যার গর্ভে দস্ত (পরপ্রতারণা) নামে এক পুত্র এবং 
মায়া (পর প্রতারণার উপযোগী চেষ্টা) নামে এক কন্যা জন্মে। 
দন্ত ও মায়া উভয়ে স্ত্রী পুরুষ হয়। দন্ত মায়ার উদরে লোভ 
নামে এক পুত্র এবং শঠত৷ নামে এক কন্যা উৎপাদন করে। 
তাহাদিগের হইতে ক্রোধ এবং হিংসা উৎপন্ন হয়। কলি সেই 
ক্রোধ ও হিংসার পুত্র। দুরুক্তি কলির সহোদর! । কলি এ 
দুরুক্তির গর্ভে ভীতি নামে এক কন্তা এবং মৃত্যু নামে এক 
সুত্র উত্পাদন করেন। তাহাদিগের হইতে যাঁতন৷ ও নরক 
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উত্পন্ন হয় । এইরূপে সংক্ষেপে অধন্মের বংশ কীন্তিত হইল। 
এই অধন্মাকে পরিত্যাগ করিলেই মনুষ্ের পুণ্া সঞ্চয় ভয় । 
( ভাগবতপুরাণ ৪--৮ অধ্যায় ।) 

ধশ্মাধশ্মের সুখ-দুঃখ সাধকত্ বিষয়ে জৈমিনি সুত্রে কণিত 
আছে বযে-কে। ধন্য যো ভপোয়ায়। কোহধন্মে। যো ন 
ভঁপ্যয়ার। অথাৎ ধন্ম কি? যাহা স্বখের নিমিভ উৎপন্ন 
হয়। হভাধম্মকিঠ যাছ। ঢ্ুঃখের নিমিত্ত উৎপন্ন হয় । 

(১) ধারণ করেন এই অর্থে ধম্ম নাম হইয়াছে । থম্ম 
দ্বারা সমস্ত প্রজা ধূত হইয়া থাকে, যে হেতু একমাত্র ধম্মই এই 
স্থাবর জঙগমান্বাক ভ্রিলোকাকে ধারণ করেন। 

(২) বেদাদি শাস্্রবিভিত ক্রিয়াজন্য পুরুষের যে গুণ 
হাই ধন্ম। আর বেদাদি শাস্স-নিষিদ্ধ ক্রিয়াজন্য পুরুষের 
য গুণ তাতাই অধন্ম । 

(৩) বেদ ও পুরাণ শাস্ত্রবিহিত যে কম্ম তাহ! মানবগণের 
ইঞ্টদাঁয়ক ! তদ্ধিরুদ্ধ যে কম্ম, তাভা তাভাদিগের অনিক্টদারক | 

(৪8) যাগ, বড, ব্রতাদির অনুষ্ঠান, সদাচার, ইন্দিয়সংযম, 
আহিংসা, দান ও বেদাধ্যন এ সকল কাধোর নাম ধন্ম; আর 
যোগাবলম্বন ( চিন্তের বাহ বুন্তি নিরোধ করতঃ জীবাত্বার সভিত 
পরমাত্মার সংযোগ ) দ্বারা আত্মদর্শনের নাম পরম ধম ।. 


1১) বাঃ রামাঃ ৬1৬১৭ 
(২) স্মৃতি । 

(৩) স্বতি। 

(৪) মাজ্ঞবন্ধ্য সং। 
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(৫) ধুতি (সন্তোষ), ক্ষমা (অপকারীর প্রত্যপকার 
না করা), দম (বিষয় সংসর্গে মনের অবিকার অথবা শীতা- 
তপাদি দ্বন্দ-সহিষ্ণুতা ), অস্তেয় (অচৌধ্য বা পরধন হরণ না 
করা ), শৌচ (মৃদ্ধারি দ্বারা ঘণা শান্তর দেহ শোধন ), ইন্দিয়- 
নিগ্রহ (রূপ রসাদি পঞ্চ বিষয় হইতে চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্ড্রিয়ের 
আকর্ষণ ), ধা ( শাস্ত্রাদি তক্বজ্ঞান ), বিদ্ধা ( আত্ম্ঞান ), সত্য 
( যথার্থ কথন ), এবং অক্রোধ (ক্রোধের কারণ সন্ডেও ক্রোধ 
স্বরণ কর! ) ধশ্মের এই দশবিধ লক্ষণ জানিবে | 

(৬) অনন্ত দ্রবোর অনু পাদান (অগ্রহণ), দান, অধ্যয়ন, 
তপস্থা, বিগ্ভা, বিভ্ত, তপঠ, প্রভাব, কুলে জন্ম, অক্লোগ এবং 
সংসার বন্ধনের উচ্ছেদের হেতু ধন্ম হইতেই প্রবৃত্ত হয়। ধন 
হইতে স্রখ ও জ্ঞান সমুণপন্ন হয় এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষ লাভ 
হইয়! থাকে । 

(৭) সত্যযুগে সকল ধন্মই চতুষ্পাদ বিশিষ্ট ছিল। 
মন্ষ্যগণের সত্য বাক্য ছিল এবং অধন্ম দ্বারা নর্থাগম ছিল না। 
বাস্তবিক ধম্মের পাদ চতুষ্টয় না থাকিলেও কাল্পনিক পাদ 
চতুষ্টয়ের দ্বারা ভাহার সম্পূর্ণন্ব বর্ণনা করা যায়। যেমন 
লৌকিক ব্যবহার সাধনার্থ ষোড়শপণাত্মক কাষাপণের এক 
চতুরথা ংশকে পাদরূপে কল্পনা করে এবং কার্মাপণ চতুষ্প শাদবিশিষট 


সি শত ০ আপা শি পিপিপি পি 


) মনদ্াহতা। 
(৯) গরুড় পুরাণ, ১।২০৬।৯--১০ | 
(৭) মনুদংহিতা ১৮১। 
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এইরূপ লৌকিক প্রতিপত্তি হয়। ধর্্মও সেইরূপ চতুষ্পাদ 
কিন্তু গবাদির ম্যায় চতুষ্পীদ নহেন। 

(৮) সত্যযুগে লোকের রোগ ছিলনা! এবং সর্বব কামনাই 
সিদ্ধ হইত এবং চারিশত বসর পরমায়ু ছিল, তদনন্তর প্রেতাদি 
যুগে এক এক পাদ করিয়া পরমায়ু হস হইতে লাগিল । 

(৯) যে নিয়মান্ুসারে মানবগণের সত্যযুগে চারিশত, 
ত্রেতায় তিনশত, দ্বাপরে দুইশত এবং কলিতে একশত বৎসর 
পরমাধু নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই নিয়ম স্থ্টির আদি হইতেই 
প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । পরন্থ মন্তষ্যের আয়ুর নিমিস্তীভূত কম, দেশ, 
কাল, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের বিশুদ্ধত! ও অবিশুদ্ধতাই পরমায়ুর 
ন্যানাতিরেকের কারণ । স্বীর বিভিত কর্মের হ্রাস হইলেই 
আয়ুর হাঁস, বিহিত কন্মের বৃদ্ধি হইলেই আয়ুর বুদ্ধি ও বিহিত 
কম্্ন সমভাবে থাকিলেই মায়ুও সমতা প্রাপ্ত হয়। বালকগণের 
মৃহ্রাপ্রদ কর্ম্মদারা বালকগণ; যুবকগণের মৃত্যুপ্রদ কর্মদ্ধারা 
যুবকগণ "3 বুদ্ধগণের মৃত্যুপ্রদ ক্মনদ্ধারা৷ বৃদ্ধগণ মৃত্ুপ্রাপ্ত হইয়া! 
থাকে । যেব্যক্তি শাস্ত্রানুসারী হইয়া স্বধন্ম্নে অবস্থিতি করে, 
সেই শ্রীমান্‌ ব্যক্তিই থাশাস্ত্ পরমায়ু লাভ করিয়! থাকে। 

(১০) এই ভারতবর্ষেই সতা, প্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই 

(৮) মন্ুসংহিতা ১/৮৩। 
(৯) যোঃ বাঃ রামায়ণ । 
(১*) বিষুপুরাণ, ২।/৩।২৯1২৩ 


সি কাশি পাতি দাশ শী পট শা পাপী নান পট এ 
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চারিষুগ বিদ্বমান আছে, অন্য কোঁন বর্ষে এরূপ যুগভেদ নাই । 
এই বর্ষে যোগীগণ তপন্থা। যাজ্জিকগণ যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধাণ্রিকগণ 
পরলোকের মল বিধানার্থ আদরপুর্ববক বিবিধ বস্ত দান করিয়। 
থাকেন। জদ্দুদ্বীপের লোকেরা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 
যেক্ূপে বঙ্ময় সনাতন বিষুঞর অঙ্চনা করেন, অন্যান্য দ্বীপে 
সেরূপ লক্ষিত হয় না। জন্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই কম্মভূমি | 
ন্যান্ সমুদয় স্থান ভোগভূমি বলিয়া! নির্দিষ্ট আছে। প্রাণীগণ 
সহজ সহজ জন্মের পর অতি কষ্টে বহু পুণ্যে এই. স্থানে 
মানবদেহ প্রাপ্ত হয় । 

অতএব আমি আজকার প্রবন্ধে ভারতীয় সনাতন ধন্ম্নের 
সমষ্রি স্বরূপ বথাশক্তি চিত্রিত করিলাম , বাষ্টিম্বরূপ পরবর্তী 
প্রবন্ধ গুলিতে সময় মত আলোচিত হইবে। 

গত মধিবেশনে ধন্মতত্ব-পরিশিষ্ট শীর্ষক প্রবন্ধের যে অংশ 
পঠিত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহার ব্যষ্টি স্বরূপ আলোচিত হইবে । 
বষ্টি প্বরূপ অঙ্কনের পূর্বে ধন্মের একটী সাধারণ লক্ষণ স্থির 
করা স্ঙগত মনে করি । 

সাধারণে ধন্মের লক্ষণ বলিয়া থাকেন_-পধ্রিয়তে যেন স 
ধন্মীঃ 1” ইহার স্ুলতঃ অর্থ যে ধারণ করে সেই ধশ্ন। বৈষ্ণব 
মালা ধারণ করেন, বাবু ছড়ি ধারণ করেন, অতএব বৈষ্ণব 
বাং্রাবু দশ্ন তাহ! নহে ধন শব্দটা রূঢ়। প্গচ্ছতীতি গোঁ” 
যে গমন করে সে গরু, ইহা ব্যুৎপন্তিলভ্য অর্থ হইলেও গমন- 
শীল পদার্থ মাত্র গরু না হইয়া, যেরূপ গল কম্ঘলাদিবিশিষ্ট 
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চতুষ্পদ জন্ত বিশেষ গো শবের প্রতিপাগ্ভ ; তদ্রুপ ধারণশীল 
পদার্থ মাত্র ধন্ম না হইয়া, জগত্রক্ষণসমর্থ সন্বগ্ণোক্তাসিত 
প্রাকৃতিক নিয়মই ধন্ম। 

যাহার অন্যথাভাব হইলে জগদ্বিপ্রত হয় তাহাই ধন্ম। 
আমর! ধন্ম বলিতে অনেকগুলি কথ প্রতিপাগ্তের অন্তভূতি 
করিয়া থাকিলেও আপাততঃ শৌচ সদাচারকে ধন্ধ্ বলিয়া! বুঝি । 
একজন হয়ত খুব চিতা ফৌট। কাটিয়া মুখে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে 
করিতে দেবালয়ে ফিরাফিরী করিতেছেন, তাহা দেখিয়া সিদ্ধান্ত 
করা হইল, ইনি ধাম্মিক। আর একজন হয়ত শৌচে নাই 
সদাচারে নাই অগচ চিন্তকে নির্বাত দাপবহ অকম্পিত রাখিয়। 
নির্ববিল্ল সমাধিতে নিয়োজিত করিয়া জড়ব নিশ্চল নিস্তন্ধ | 
তাহা দেখিয়া স্থির করা হইল ইনি একটি অবর্থমী অলস ধন্মা- 
চরণে অসমথ পুরুষ। এরূপ সিদ্ধান্ত আান্কাল ভূরি ভুরি 
দেখিতে পাওয়া যায়। ধন্ম শব্দের সঙ্কীণ অথ" গ্রহণ করার 
আজকালকার এই অভিনব সিদ্ধান্ত শিক্ষিত সমাজে স্থান পাই: 
যাছে। বাস্তবিক বলিতে গেলে ধন্ম শব্দের সেরূপ সংকীর্ণ 
অর্থ গ্রহণ করিয়া আমরা সপ স্ব কপোলকল্লিত এক একটি 
ধন্মে যাহ! গৌড়ামি মারস্ত করিয়া থাকি তাহাই আমাদের ধর্ম 
বিপ্রবের অন্যতম বিশিষ্ট কারণ। ব্রাঙ্গণের সন্ধা-বন্দনাদি, 
ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালনাদি, বৈশ্যের কৃষি-গোরক্ষাদি ও শুজ্জের 
সেবাদি যেরূপ ধর্ম, জলের শৈত্য, অগ্নির উত্তাপ, পৃথিবীর 
কাঠিন্যও তঙজ্রপ এক "একটা ধন্ম। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণের 
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সন্ধ্যাবন্দনাদিকে ধন্ম বলিয়া থাকি এবং জলের শৈত্যাদিকে 
স্বভাব বলি। স্বভাব প্রকৃতি বা ধন্দম এই ভিনটা প্রায় এক 
পধ্যায় | 

১। অতীত্যৈব গুণান্‌ সর্ববান্‌ স্বভানো মুদ্ধি,বর্ততে | 

২। প্রকৃতিনৈ বমুচ্যতে | 

৩। এক এব স্ুহদ্বন্ম। নিধনেহপ্যনুঘাতি ষঃ | 

এই ভিনটা পদ্যাংশের ভাবার্থ গনুশীলন করিলে সহজে 
বুঝ। যাইবে যে, স্বভাব, প্রকৃতি বা ধন্ম এই তিনটা শব্দ প্রায় 
এক পধ্যায়। ব্যবহারেও দেখা যায় বিপন্তি পতনের পূর্বে 
যখন লোক ধন্মের প্রতি অনাস্থাসম্পন্ন হয়, তখগ্ন সাধারণে 
বলিয়া থাকে যে লোকটার জ্বভাব খারাপ হইয়াছে --প্রকৃতি 
ছাড়া হইয়াছে । তাহা হইলেই দেখুন স্বভাব, গ্রকৃতি বা ধর্ম 
এক প্রতিপাদ্ঠের , অন্তভূতি কিনা? দার্শনিকগণ জীবের সঞ্চিত 
কম্ম প্রারন্গে পরিণত হইলে, তাহাকে কেহ কেহ স্বভাব, কেহ 
প্রকৃতি, কেভবা ধন্মাধন্ বলিয়। উল্লেখ করিয়া থাকেন। 
ছুঃখের বিষয় ধন্মণ বলিতে আমরা কেবল পুজা, পাঠ, দয়া-দাক্ষিণ্য 
বা শৌচসদাচার ধরিয়া, ভারতীয় হিন্দুধন্ধের বিশাল শরীরকে 
নিতান্ত সঙ্কুচিত করিয়া! ফেলি। সমুদ্রকে রত্রাকর না বলিয়। 
হীরকাকর বল! যেরূপ তাহার খ্যাতির সংকোচক, আমাদের 
সন্তন হিন্দুধন্্মকেও তন্রপ এক একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
আবদ্ধ রাখ! তাহার গৌরবের অবরোধক। তবে ব্যটি স্বরূপ 
আলোচনার সময় তত্রপ সঙ্কোচ করা অমঙগলজনক নহে কারণ 
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সংকীর্ণবুদ্ধি অধিকারী বিশাল সনাতন ধন্মের বিরাট স্বরূপ 
ধারণা করিতে সমর্থ হইবে না। ব্যন্টি হইতে সমগ্ঠিতে যাওয়াই 
প্রাকৃতিক নিয়ম । অতএব ধর্মের ব্যগ্টি স্বরূপ আলোচনার 
পূর্বেব আমাদের জানিয়া৷ রাখা উচিত যে, এই ব্যষ্টি স্বরূপ 
আলোচনার প্রসঙ্গে আমাদের সনাতন ধর্মের সমষ্টি স্বরূপ এক- 
মাত্র লক্ষ্য থাকিলেও আমরা আপাততঃ ধন্মের ভিন্ন ভিন্ন 
স্বরূপ দেখাইতে বাধ্য হইব। 

ধর্ম আপাততঃ বাহ্যিক ও আন্তর দুইভ।গে বিভক্ত হইতে 
পারে । দেবোদ্দেশে তুলসী চয়ন, তীর্থপধ্যটন, গলজাজান ইত্যাদি 
ইত্যাদি ঝুহেন্দরিয় নির্ববাহ ক্রিয়াকলাপ বাহ্যিক ধন্্র। বৈরাগ্য, 
ক্ষান্তি, 'দাধ্য ইত্যাদি অন্তরেন্দ্রিয় মনের অন্তমুখীন বুজ্তিগুলি 
আন্তর ধন্। আন্তরধন্ম্ন জ্যেন্ঠ ও বাহ্িকধন্ম্র কনিষ্ঠ। 
লক্ষণের মত এ ক্ষোত্রে কনিষ্ঠই জ্যেষ্ঠের প্রধান সহাঁয়। আজ- 
কাল অনেকেই বাহ্িক ধন্মের প্রতি বিবিধ প্রকার উপহাস 
করিয়। থাকেন। ছুঃখের বিষর তাভারা প্রণিধান পুর্ববক চিন্তা 
করেন ন। যে, তীহাদ্দের অভীপ্সিত আন্তর ধন্ম্টী বাহা ধন্মের 
সহিত ছুদ্ধে স্বৃতের ন্যায় তপ্ত-অয়ংপিণে অগ্নির ম্যায় অভেদ 
সম্বন্ধে সম্বন্ধ । যাহাদের অনুভব আছে, অবশ্বা তাহার। জানেন 
যে, কাষার বাস পরিধান করিয়া! ত্রিপুগু, কাটিয়া কমগুলু হস্তে 
বহির্গত হইলে স্বভাবতই মনে আসে যে-_ণ্ৰম বম হর হর্/শিব 
শঙ্কর” বলি ;_কিন্তু তেড়ি কাটিয়া! ছড়ি ধরিয়া জামাজোড়া পরিষা 
বাহিরু হইলে, তখন নিধুবাবুর টপ্পা ও গোপাল উড়ের কবির 
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গানগুলি স্বভাবতই মনে আসিয়া উদিত হয়। তাই বলিতে- 
ছিলাম, বাহিক ধন্মের সহিত আস্তর ধর্ম ঘনিষ্ট সন্বন্ধে সম্বদ্ধ। 
ইহা থে কেবল আমর! সিদ্ধান্ত করিতেছি তাহা নহে। পঞ্চদশী- 
কার বিষ্ভারণ্য মুনিও স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন _- 
“ন হৃগ্যাকার মাধাতুং বাহ্স্যাপেক্ষিতততং” 

ছ্যাকার অর্থাৎ আন্তর পদার্থ প্রস্তত করিতে বাহোর 
অপেক্ষা অবশ্বান্তাবী । অতএব ধন্ম সম্বন্ধে বাহাডন্বর দেখিয়। 
সন্দিভান হওয়া অথবা উপহাস কর! বিজ্ঞোচিত কাধ্য, নহে। 
স্থান, আহ্ছিক, শৌচ, সদদাচারাদি যাহা কিছু নৈষ্ঠিক হিন্দুর 
বাহ্ানুষ্টান সচরাচর দেখিতে পাওয়! যায়, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান 
হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তরে অন্তর্্যামীর সাক্ষাৎকাঁর পর্যন্ত 
কোনটাই ধণন্মবহিভূতি নহে, সমস্তই ধর্ম । 

সাধারণতঃ আজকাল নব্যশিক্ষিত বাবুদিগকে এই বাহিক 
ধম্মের প্রতি কটাক্ষ করিতে দেখিলে যুগপৎ ক্ষোভ ও বিল্বয় 
হয়। বৈষ্ণবের সর্ববাজব্যাপ্ত হরেকৃষ্জ নামের ছাপ দেখিয়া 
বাবুরা বলিয়া থাকেন,_-আহ! বৈষ্ণব ঠাকুরটা যেন “ডেড্লেটার 
আফিসের ফেরৎ চিঠি ।” হাতে নামের ঝোল! দেখিলে বলেন 
“কুড়াজালী” মু্তিত মুণ্ড-_-তাহাতে শিখাম্পর্শী তিলক ও ছোট্- 
হীন বহির্ববাস দেখিয়। বলিয়া থাকেন, বাবাজী বাচ্ছেন ন! 
আসছেন ?” ইত্যাদি বিবিধ উপহাস করিয়া থাকেন। কথাগুলি 
হাস্ঠোদ্দীপক হইলেও ধাশ্মিকের হুঃখজনক সন্দেহ নাই। আমর! 
বলি ব্যবসাদার অর্থাৎ সাজা বৈষ্ণবকে বাদ দিয়! ইহ্ীরা ষদি 


ও 
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প্রকুত বৈষ্ণবের প্রতি এরূপ বিদ্রপ বা বাজ করিয়া থাকেন, 
তাহা তাহাদের অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক । বাবুরা ইহা বিলক্ষণ 
জানেন যে, ইস্কুলে যাইবার পোষাক পরিচ্ছদ্র ও বেড়াইতে 
যাইবার পোষাক পরিচ্ছদ একরূপ নহে। যে সমারে ষে 
পরিচ্ছদ যে কাধ্যের অনুকুল সে সময়ে সেই পরিচ্ছদ যে 
সর্দ্বথা গ্রাহ্া ইহা বোধ হয় কি বাবু কি গৌঁড়া সকলেই শ্বাকার 
করিবেন । | | 
বাবুগণ বন্ুমুলা কাপড়ে আবুতা্গ হইয়া বিলাদিতার পরিচয় 
দিতেছেন ; বৈষ্ুব, নগণা একখানি কাপড় ছড়ায় কটি আবু 
করিয়া দীন্নতার পরিচয় দ্িতেছেন। বাবু সব্বান্জে যুখী-চামেলি- 
ফুলেল! তৈলে এবং লেভেগ্ডার এসেন্স ইতাদি সদ্গন্ধবিশিষ্ট 
পদার্থে দেহখানি সৌরভময় করিয়া বিলাসিনীর বিলাসলীলার 
উপযুক্ত করিতেছেন ; বৈষ্ণব, চন্দন উধার ভ্ললসীর দ্বারা আভি- 
ব্যাপ্ত শরীর হইয়া জগদ্ধাত্রী বুন্দাবনেশ্বরী জীমতী রাধিকার 
করুণা-কণ! পাইবার পথ উন্মুক্ত করিতেছেন । বাবুরা হাতের 
কজায় চামের দড়িতে ঘড়ি কীঁধিয়া সময় দেখিবার সুবিধা 
করিতেছেন ; বৈষ্ণব, নামের ঝোল! লইয়া রসময়কে ডাকিবার 
স্বব্ধা করিতেছেন। মন বিশাল জগতে বিরাট পুরুষের বিরাট 
আঁকার নির্ণয় করিতে গিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িবে। আতএব 
মনকে বিশীল জগত হইতে প্রত্যন্ত করিয়। হস্তে আনিয়া যেন 
একটী লক্ষ্যের শণ্টীতে আবদ্ধ রাখা হইতেছে । তাহা হইলে 
দেখুন উপহান্ বৈষুব ও উপহাসক বাবু উভয়ে স্ব স্ব উদ্দেশ্যের 
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অনকূলে একট! নয় একটা বাহিক আডম্বর গ্রাহণ করিয়াছেন 
কিনা? এরূপ অবস্থায় নিজের ওউপাধিক ভাবটা বিস্মৃত হইয়া 
পরের পাঁধিক ভাবটা লইয়া ভাস্য বিজ্প করিলে একদেশদশী 
বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া যায় নাকি? বাবু ও বৈষ্বের উদ্দেশ 
দ্বিতয়ের মধ্যে কোনটা সাধু, স্ুধীগণ তাহার বিবেচনা করুন । 

তা বলিতেছিলাম বাবুগণের স্বীয় দোষের অনন্বেষণ ও 
পর দোষের বাখান দেখিলে যুগপৎ ক্ষ ও বিস্মিত ভইতে হব । 
ধর্মকে বান "ও আান্তর ছুইভাগে বিভক্ত করিলেও আমন্তর বন্ধ 
যে বাহ্যসাপেক্ষ ইা এক প্রকার বলা হইল । অতঃপর সামাজিক 
ধশ্মের কথা বলিব । ৬ 

কতকগুলি সংপৃক্ত ব্যক্তি লইয়া এক একটী পরিবার গঠিত 
হয়। এবং অসংখ্য পরিবার লইয়া এক একটী সমাজ গঠিত 
ভয়। সমস্ত পরিবারগুলিকে এক সুত্রে গ্রথিত করিয়া স্থনিযমে 
৪ সুশুঙ্খলায় চালিত করতঃ সমাজ-শরীরকে যে অক্ষুপ্ন বাখে 
তাহাই আমাজিক ধশ্ম | 

পারিবারিক ধন্ম ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সামাজিক ধণ্ম এক। 
আপত্তি হইতে পারে সমাজের শরীর স্বরূপ পরিবারগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন ধণ্মাক্রান্ত হইলে সামাজিক ধন্ম এক হইবে 
কিরূপে? তাহা হইতে পারে ধর্মের অধিকাংশে আমাদের 
ভিন্নুভন্ন মত থাকিলেও এমন একটী অংশ আছে, যাহাতে 
আমরা সকলে এক মত আছি ও _ থাকিব তাহাই সামা- 
জিকধশ্ম। ৰ ৃ 
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এক রজ্জুতে ২০২৫টা গরু গ্রথিত থাকিলেও তাহাদের 
নাসারজ্জু পৃথক পৃথক । নাসারজ্ছুর পার্থক্য থাকিলেও গ্রথন 
রজ্ছু যেমন ভিন্ন নহে, তজ্রপ পারিবারিক ধম্মে পার্থক্য 
থাকিলেও সামাজিক ধন্ম এক । এই সামাজিক ধন্মের আকার 
ও প্রকার কিরূপ ও এই সামাজিক ধন্মন অব্যাহত থাকিলে 
সমাজ ধে প্রকারে উন্নত হয় এবং ইহার বিপধ্যয়ে সমাজ কি 
প্রকার বিপর্যস্ত হয়, অতঃপর তাহারই আলোচনা 'করিব। 
শাজ এই পর্যস্ত। হন্ুর ৬ ত৩স€। 


সমাপ্ত । 





